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নিবেদন 


“মুক্তির সন্ধানে ভারত” রচনা কালে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করি। ভারতবর্ষের মুক্তিংগ্রচেষ্টা নিছক রাষ্ীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা-প্রয়া 
নয়; শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজধর্ম, নানা বিষয়ক উন্নতি ও সংস্কার- 
প্রচেষ্টাও ইহার অঙ্গীভৃভ। আর এই সমুদয় প্রচেষ্টার মূলে ধাহার! 
ছিলেন তাহারাই সত্যকার মুক্তি-সন্ধানী আখ্যা পাইবার যোগ্য। এই 
মুক্তিন্ধানী নেতৃগণ সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া রহিয়াছেন। 
ইহাদের কাহাকে কাহাকেও আমর! অতিমাত্রায় স্মরণ করি, আবার 
কাহাকে কাহাকেও একেবারে তুলিতে বসিয়াছি। বনু-স্তুত মুক্তি- 
সন্ধানীদের মর্মগাথা আলোচনা করা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়! 
তথাপি পারম্পর্য রক্ষাকল্পে এরূপ ছু একজনের কথাও আলোচনার 
বিষয়ীভূত করা হইয়াছে। 

আমর! আজ বিদেশীর শাদনপাশ হইতে মুক্ত, এদিক দিয়া আমরা 
সত্যই স্বাধীন । ধাহারা শিবরূপে সারাজীবন হলাহল পাঁন করিয়া অম্ৃত- 
ভাগার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য রাখিয়! গিয়াছেন তাহার ধন্য, তাহাদের 
জীবনকথ! জাতির প্রাণের রস ও রসদ। আমরা তাহাদের কথা জানিয়। 
শ্রদ্ধানত চিত্তে স্ব স্ব কার্ধে অগ্রসর হইব। এঁকাস্তিক নিষ্ঠার সহিত এই 
কার্য সমাধ! করিতে পারিলে তৰে আমাদের “পিতৃখণ' খানিকট! পরিশোধ 
হইবে। এ কথাটি সর্বদা আমাদের স্মরণ-মনন কর! কর্তব্য। | 

কয়েক বসর পূর্বে পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
বর্তমান সংস্করণে দুইটি অধ্যায় বধিত এবং পাঁচটি অধ্যায় সংযোজিত 
হইয়াছে। কাজেই এখানি নৃতন পরিবধিত সংস্করণ । নৃতন অধ্যায়গুলি 
এতদিন পত্রিকার পৃষ্ঠায় পড়িয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে সেই সকল 


০ 


গ্রথিত করিতে পারার জন্য আজ কতকটা সোয়াস্তি বোধ করিতেছি । 
এ সময়ে যাহার কথা বার বার মনে হইতেছে তিনি আমার অনুক্প্রাতিম 
শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দেবরায়। পুস্তক প্রকাশে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অখিল 
চন্দ্র নন্দীর আগ্রহ কখনও তুলিতে না। পুস্তকখানি এত শীঘ্র 
যে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে তাহা/তাহারই অকৃত্রিম একাস্তিকতার 
ফল।, 

এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধুর কথা স্মরণ করি। শ্রীযুক্ত 
অমূল্যকারঞ্চন দত্তরায় পুস্তকখানির গুকাশে সবিশেষ তৎপর হন। প্রুফ 
দেখায় ধাহারা৷ আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
কানাইলাল দত্ত এবং গৌতম সেনের নাম কৃতজ্ঞ চিন্তে উল্লেখ করি । 
পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন প্রবীণ এঁতিহাসিক আচার্য 
শ্রীফুনাথ সরকার। তাহাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই 
না। পুস্তকখানি স্বাধীন ভারতের নবভাবোদ্দীপ্ত যুবসমাজের স্বদেশের 
উন্নতিমূলক কাজে পথিকৃৎ হউক ইহাই প্রার্থনা । 


দোলপুণিম। | ভ্বীযোগেচজ্র বাগল, 
২১শে ফাস্তন ১৩৬৪ 


ভূমিকা 
প্রায়ই দেখা যায় যে, আমাদের দেশের কোন মহৎ লোকের বাংসরিক 
শোকসভায় তাহার কীতি আলোচন! করিয়া বক্তৃতা হয়, পত্রিকায় প্রবন্ধ 
ছাপা হয়। কিন্তু এগুলি একদিনের ফুল, পরদিনই শুকাইয়৷ পড়িয়া 
যায়, লোকে তাহা ভুলিয়া যায়। আমাদের হালের তরুণ সমাজের 
কথাবার্তায় বেশ বুঝিতে পারি যে তাহারা এই মব অতীত দেশনেতা 
সপ্বন্ধে কিছুই জানে না। 


অথচ ইহাদেরই গড়া স্বাধীন ভারত আমরা লাভ করিয়াছি, ভোগ 
করিতেছি। আজকাল মুক্তি-সংগ্রাম বলিয়৷ যে চিৎকার অহরহ শোনা 
যাইতেছে তাহাতে শুধু রাজনৈতিক আদন্দালন, ব্ৃতা! প্রসেশন্‌ এবং 
সৌথীন শাস্তিভঙ্গ করিয়া কারাবরণ এই “ভঙ্গিমা” বীক্নাথের ভাষায়) 
জিনিসটিকে পুজা করা হয়। 


কিন্তু ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহার প্রাণের বীজ ছিল 
নব্য জান ও চরিত্রগঠন, জাতীয় এক্য (বরণভেদের বিরোধী) এবং ব্যবসায়ে 
আত্মনির্ভরতা (900201010 591750101970% 0 (11911801011 ) 
এই চিরসত্য আমাদের প্রথম যুগের দেশ-নেতারা প্রচার করেন, তাহা 
আমরা ভালয়া গিয়াছি। 


%০ 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল এইরূপ বারো জন পূর্ব-্থুরীদের চরিত্র ও 
কীতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্রে ই"হারা 
কী প্রচণ্ড চেষ্টা করেন, কী পথ দেখাইয়া যান। এই বইখান রীতিমত 
জীবনচরিতের কাঠামোতে রচিত নয়। ইহাতে ঘটনা বড় কম; কিন্তু 
এ এঁ মনীষীরা কোন্‌ কোন্‌ দিকে, কী কী প্রণালীতে আমাদের সমাজকে 
প্রভাবিত করেন, জাতীয় দেহে নবরক্ত চায়! দেন, তাহাই বুঝান 
হইয়াছে । ইহা! ভুলিবার নয়। 


মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে 
নিয়ে ছুটিতে হবে, সত্যোেরে করিয়া প্ুবতারা, 
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা । 


_- রবীন্দ্রনাথ 


রামগোপাল ঘোষ 
১ 


স্বদেশের বাধাবন্ধহীন উন্নতি উনবিংশ শতাব্দীর মুক্তিসন্ধানীদের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল। আর সেযুগে উন্নতি বলিতে যাহা কিছু কল্পনাসাধ্য 
ছিল, প্রায় সবদিকেই রামগোপাল ঘোষের শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল । 
ব্কিমচন্দ্র কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেশবাৎসল্যের কথ| আলোচনাগ্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন, “মহাত্মা! রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল 
ঘোষ ও হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম 
নেতা বলা যাইতে পারে ৮ বস্তুতঃ রামগোপালের মধ্যে দেশবাৎসল্য 
বা দেশপ্রেম যেন মূতি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহার জীবন, কর্ম ও 
চিন্তাধারা পর্যালোচনা করিলে বঞ্ছিমচন্দ্রের উক্তির যাথার্থ্য আমাদের 
সম্যক উপলব্ধি হয়। 

রামগোপাল দীর্ঘায়ু হন নাই। চুয়ান্ন বরে পদার্পন না করিতেই 
তাহার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এইসময়ের মধ্যে তিনি বাঙালী জাতির 
জীবনে সর্ববিষয়ে একটি চেতনা আনিয়া দিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 
তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল “আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায় । 
পরান্নজীবী বাঙালীকে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা স্বাবলম্বী হইতে এবং স্বদেশের 
ধনসম্পদ বৃদ্ধিকল্পে সাক্ষাংভাবে দাহায্য করিতে তিনি জীবনব্যাগী কর্ম 
দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে, সমাজ-সংসারে জাতীয় স্বাতন্থ্য 
সংরক্ষণ ও পোৌষণে, ব্বদেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রসারে এবং সবৌপরি 
্বদেশবাসীর মনে রা্রীয় বুদ্ধির উন্মেষে রামগোপাঁলের কৃতিত্ব অনন্যতুল্য । 
এইসকল বিষয়েই তিনি যেরূপ দুরদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার 


২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


সময়ে এমনটি আর কেহ বড় একটা দিতে পারেন নাই। একারণ 
তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতিপ্রচেষ্টায়ই তাহার একাস্তিক 
সহযোগিত| লক্ষ্য করি । তবে তখন কেহই চাহিতেন না যে, ইংরেজ 
এদেশ হইতে চলিয়া যাঁউক ; শক্তিশালী ইংরেজ জাতির সহায়ে আমরা 
শক্তিমান হইব এই বিশ্বাসই সকলের মনে বলবৎ ছিল । রামগোপালও 
ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না! 


্‌ 


রামগোপাল ১২২১ বঙ্গাব্দ আশ্বিন মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ কলিকাতায় সামান্ত ব্যবসা-কর্মে 
লিপ্ত ছিলেন। তাহার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, নিজ পুত্রকে অধিক 
দিন স্কুলে পড়ান বা তাহার সাহাযা ব্যতিরেকে নিজ সংসারযাত্র! নির্বাহ 
করিতে পারেন। বাল্যে শেরবোন্ের পাঠশালায় রামগোপাল অধ্যয়ন 
করেন। এই পাঠশালাটির তখন খুব খ্যাতি ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর 
এখানে পড়িয়াছিলেন। ইহার পর ডেভিড হেয়ারের আনুকূল্য 
রামগোপাল হিন্দু কলেজে “ফ্রী স্টুডেন্ট হিসাবে ভণ্তি হন। এখানে 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে করিতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ারের 
সহায়তায় তিনি জোসেক কোম্পানীতে চল্লিশ টাকা বেতনে একটি চাকুরি 
লাভ করেন । 

হিন্দু কলেজে অধ্য়নকালে রামগোপাল ডিরোজিওর শিক্ষার দ্বারা 
বিশেষ প্রভাবিত হন। তাহার সতীর্থ ও বন্ধুগণ অনেকেই এইরূপ 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রসিককৃষণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, প্যারীরটাদ মিত্র, রামতন্নু লাহিড়ী, 
গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রামগোপাল 
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পরবত্াঁ জীবনেও বিভিন্ন বিষয়ে এইসকল বন্ধুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। 
কলেজের এইসকল ছাত্র পাঠ্য বই ব্যতীত অন্ান্ত বন্ধ ভ্তানগর্ভ পুস্তক ও 
পাঠ করিতেন এবং ডিরোজিওর নেতৃত্বে তত্তৎ বিষয়ে আলোচনায় রত 
থাঁকিতেন। একাডেমিক এসোসিয়েশন নামক একটি বিতর্ক-সভা তাহারা 
স্থাপন করেন, ডিরোজিও ছিলেন ইহার সভাপতি । ধর্ম, সমাজ, 
সাহিত্য, দর্শন, স্বদেশগ্রীতি প্রভৃতি বহু বিষয়েই এখানে আলোচন! 
হইত। ছাত্রগণ সকল বিষয়েই ব্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে এবং সকলের 
সমক্ষে তাহা অকপটে ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন । এই 
সময়ে ছাত্রদের কেহ কেহ প্রচলিত ধর্ম ও সমাঁজব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া 
কতকটা উচ্ছঙ্খল হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু পরে ইহার দোষ বর্জন 
এবং গুণ গ্রহণ করিয়া প্রায় প্রত্যেকেই দেশ ও জাতির সেবায় নিজ শক্তি 
নিয়োজিত করেন। রামগোপাল এসোসিয়েশনের সভায় অকপটে নিঞ্জ 
মত ব্যক্ত করিতেন। পরব্তকালে তিনি যে অত বড় বাগ্মী হইছে 
পারিয়াছিলেন, এখানে বন্তৃতাদানের মধ্যেই তাহার গোড়াপত্তন হয় । 


৯১৬. 


সতর বৎসর বয়সেই রামগোপালের কর্মজীবন শুরু হইল। তিনি 
কিন্ত সাধারণ কেরানীর মত টেবিল-চেয়ার কাগজ-কলমই সার করিলেন 
না, মনিবের ব্যবসার কৌশল পর্যবেক্ষণ এবং খু'টিনাটি আয়ত্ত করার দিকে 
তাহার বরাবর ঝোঁক ছিল। জোসেফের ছিল আমদানি-রপ্তানির 
কারবার। জোসেফের নির্দেশে রামগোপাল বহুদিন পরিশ্রম করিয়। 
কাগজপত্র ও রিপোর্টাদি ঘাটিয়া এদেশে উৎপন্ন ও শিল্পজাত দ্রব্যের 
একটি বিবরণ প্রস্তুত করিলেন । জোসেফ এই বিবরণ পাইয়া অত্যন্ত 
সন্তষ্ট হইলেন। রামগোপালেরও ক্রমান্বয়ে উন্নতি হইতে লাগিল । 


& ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


কিছুকাল পরে টি. এস. কেলসাল নামক জনৈক ব্যবসায়ী জোসেফের 
সঙ্গে আসিয়া যোগ দেন। তখন রামগোপাল বেনিয়ান হন। কিন্ত 
জোসেফের সঙ্গে কেলসালের বেশী দিন বনিবনাও হইল না। কেলসাল 
স্বতন্ত্র হইয়া রামগোপালের সঙ্গে একযোগে কেলসাল ঘোষ এগু 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৬ সালে রামগোপাল কোম্পানী 
হইতে ছুই লক্ষ টাকা লইয়া সাময়িকভাবে নিজ ব্যবসা তুলিয়া লইলেন। 
কিন্তু ১৮৪৮ সালের মাঝামাঝিই উভয়ের মধ্যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়! 
যার। ১৮৪৬ সালে ব্যবসা বন্ধ করায়, পর বৎসর কলিকাতায় যে 
বাণিজ্যিক ছুর্যোগ উপস্থিত হয় তাহা রামগোপালকে স্পর্শ করিতে 
পারে নাই। তিনি ইহার পর স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিবার 
আয়োজন করেন। তাহার এই আয়োজনের কথা জানিয়া “সংবাদ 
প্রভাকর' (১৮ এপ্প্রিল» ১৮৪৯ ) লিখিলেন,__ 

“আমরা অতিশয় আহলাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে এতব্দেশের 
পরম হিতকারী বন্ধু শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় স্বাধীনরূপে 
বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত আর. জি. ঘোষ এণ্ড কোম্পানী নামে এক হৌস 
করিবেন, আগামি, মে মাস অবধি তাহার কার্ধ্যার্ত হইবেক, এ হৌসে 
পামগোপাল বাবু এবং তাহার ভাগিনেয় অধ্যক্ষরূপে নিষুক্ত থাকিবেন, 
এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্রাদি তাহার! উভয়েই স্বাক্ষর করিবেন ।” 

রামগোপাল আর, জি. ঘোষ এণ্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করিয়া 
যধাবিধি কার্য আরম্ত করিয়া দ্িলেন। লগুনেও তীহার একটি হৌস 
প্রতিিত হইল। আকিয়াব এবং রেঙ্গুনে শাখা স্থাপন করা হইল। 
ব্যবসার দিন দিনই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । 

স্বাধীন ব্যবসায়ে বাঙালীরা পরাজ্মুখ, এই অপবাদ ঘুচাইতে রাম- 
গোপাল সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। যখনই কোন বাঙালী যুবক কোনও 
ব্/বসা করিতে বা তাহার নিকট কাজকর্ম শিখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত, 
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তখনই তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতে তিনি অগ্রসর হইতেন। 
তাহার বন্ধুদের মধ্যেও কেহ কেহ তাহার আগ্রহাতিশষ্যে ব্যবসাকর্ে 
লিপ্ত হইয়াছিলেন। 

স্বয়ং ব্যবসাকর্মে লিপ্ত থাকায়, আনুষঙ্গিক বনু ব্যবসায়ের সঙ্গেও 
তিনি যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন । ব্যাঙ্ক ও জীবনবামা লোকের হিতকারক 
এবং স্বদেশের অর্থসংবর্ধক, একারণ এ ছুইটি বিষয়ে ষখনই দেশবাসীর 
পক্ষে প্রচেষ্টা হয় তখনই তাহাতে তিনি যোগ দিতেন। রামগোপাল 
ভিক্টোরিয়া ব্যাক্কের অন্ততর অধ্যক্ষ ছিলেন। “সোমপ্রকাশ' ( ২৩শে 
নভেম্বর, ১৮৬৩ ) লেখেন” 

“কলিকাতা ভিক্টোরিয়! ব্যাঙ্কের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । বাবু 
রামগোপাল ঘোষ ও আপকার সাহেব ইহার অধ্যক্ষ । মূলধন 
৫০১০০০০০ টাঁকা। প্রতি অংশে ৫০০ টাক। করিয়া ইহার দশ হাজার 
অংশী হইয়াছেন ।***” 

এইসময়ে জীবনবীমা স্থাপন সম্পর্কেও নৃতন করিয়া আলোচন| 
হইতে থাকে । ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠার প্রায় ছুই বংসর পরে ১৮৬৫ সালে 
সম্পূর্ণ বাঙালীদের কৃত্বে একটি বীমা কোম্পানি গঠিত হইল । 
রামগোপাল ইহার সঙ্গেও যুক্ত হইলেন। “সংবাদ পুর্চন্ররোদয়' 
€ ৭ ডিসেম্বর ১৮৬৫ ) লেখেন £ 

“সঞ্চয় ভাণ্তার। এতদ্দেশে-**সম্প্রতি মনুষ্য জীবনের উপর বীমা 
করিতে ''এক সভ। সংস্থাপিত হইয়াছে । 

«এঁসভার কন্মাধ্যক্ষ পদে শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত 
বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল শীল, শ্রীযুক্ত বাবু 
প্যারীষ্টাদ মিত্র প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাদিগের প্রতি 
প্রায় সমুদ্রায় সাধু ব্যক্তির বিশ্বাস ও আস্থ! আছে ।**% 
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রামগোপালের বহুমুখী প্রতিভা শুধু ব্যবসাকর্মের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল 
না, অন্ত বনু ব্যাপারেও তাহা আত্মপ্রকাশ করে। তবদেশ-সেবার একটি 
প্রবান উপায় সংবাদপত্র । রামগোপাল সংবাদপত্র পরিচালনেও 
মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথমে ৭0115 এই ছদ্মনামে বন্ধু 
রসিককৃষ্ণ মল্লিক সম্পাদিত ইংরেজী-বাংল! সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণে” 
“70৬01181051 7001195 শীর্ষক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন । 
পূর্বে নগর হইতে নগরান্তরে জিনিসপত্র প্রেরণ করিতে হইলে প্রতিটি 
নগরের প্রবেশ-মুখে কর দিতে হইত। ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে ইহা 
কতখানি অপকারী তাহা প্রতিপাদন করাই ছিল রামগোপালের এই 
প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য । বলাবাহুল্য, পরে এইরূপ কর উঠিয়! যায়। 
রসিককৃষ্ণ মল্লিক সরকারী চাকুরি গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে 
'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন ও সম্পাদন ভার রাঁমগোপাল স্বয়ং গ্রহণ করেন । 
রামগোপাল কাগজখানি সাধারণের মুখপত্র করিয়া তুলিবার জন্য কিরূপ 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন, বন্ধুদের নিকট লিখিত পত্রাদি হইতে তাহা জান! 
বায়। 

রামগোপাল ১৮৪২ সালের আরম্তেই তারা্টাদ চক্রবর্তী প্যারী্টাদ 
মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়৷ একখানি জ্ঞানগর্ভ 
জনহিতকর মাসিক পত্রিকা প্রকাশের মনঃস্থ করেন। এইসময় “সমাচার 
দর্পণ' উঠিয়া যাওয়ায় ইহা আবার পুনঃপ্রকাশের কল্পনাও রামগোপালের 
ছিল। কিন্তু ইহা কার্ধে পরিণত হয় নাই। যাহা হউক, প্রারস্তিক 
আয়োজনাদি পরিসমাপ্ত করিয়া রামগোপাল ১৮৪২, এপ্রিল 'মাস হইতে 
“বেঙ্গল স্পেকটেটর” নামে একখানা ইংরেজী-বাংল! মাসিকপত্র প্রকাশ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি হইলেন সাধারণ সম্পাদক, তারাটাদ 
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চক্রবর্তী, প্যারীর্টাদ মিত্র এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যৌপাধ্যায়ের উপর লেখার 
ভার পড়িল। তারার্টাদ সকল রচনা দেখিয়৷ দিবেন স্থির হইল । 
“জনগণের জ্ঞান ও স্তুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তদ্িষয়ে আলোচনা ইহার 
প্রধান উদ্দেশ্ট হইল | “রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্্ম, 
ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্যের স্তুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের 
সর্ধবপ্রকারে উন্নতি হয়--এ সমুদয় আলোচনার বিষয়ীভূত হইল । 
পাঠক লক্ষ্য করিবেন, রাজ্যশাসনের নিয়ম তথা রাজনীতির আলোচনাও 
ইহার উদ্দেশ্য ছিল। জর্জ টঈমসন এদেশে আসিয়া ১৮৪২ সালের শেষ 
ভাগে এবং ১৮৪৩ সালে যখন রাজনৈতিক আলোচনা আরন্ত করেন 
তখন এই “বেঙ্গল স্পেকটেটর' ইহার মুখপত্র হইয়াছিল। আর ইহার 
পরিচালকগণই টমসনের কার্ষের বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। একথা 
পরে বলিতেছি। 

“বেঙ্গল স্পেকটেটর" ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর হইতে পাক্ষিক এবং পর 
বৎসর মার্চ মাস হইতে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। কিন্তু কাগজখানি 
বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ১৮৪৩, ২০শৈে নবেন্বর শেষ সংখ্যা বাহির 
হইয়৷ বন্ধ হইয়া যায়। রামগোপাল এই পত্রিকাখানির প্রকাশ ও 
পরিচালনের জন্য সমস্ত আথিক ক্ষতি স্বয়ং স্বীকার করিলেন । 


৫ 


স্বদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাধারণ জ্ঞান, রাজনীতি, কৃষি, শিল্প 
প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন__- 
রামগোপাল একথা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন । এজন্য বিভিন্ন 
বিভাগে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠায় তিনি যেমন অগ্রনী হইয়াছিলেন তেমনি 
স্বদেশের হিতকারক বহু প্রতিষ্ঠানেও তিনি যৌগ দিতে দ্বিধা করেন 
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নাই। একাডেমিক এসোসিয়েশনের কথা পূর্বে বলিয়াছি। যতদিন 
এই সভাটি জীবিত ছিল ততদিন তিনি ইহার সঙ্গে যোৌগরক্ষা করিয়। 
চলিয়াছেন। ১৮৩৯, ৩০শে মার্চ বন্ধু গোবিন্দচন্্র বসাককে তিনি হঃখ 
করিয়া লেখেন যে, এই সভাটি মৃতপ্রায়, ইহার আগেকার সেই স্থদিন 
আর ফিরিয়া আসিবে না। 

'এপিস্টল্যারি এসোসিয়েশন? (15015091819 ৯95০9০19110 ) 
প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন রামগোপাল । ইহার উদ্দেশ্য ছিল পত্রদবারা 
পরস্পরের মধো ধিভিন্ন বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান। অথনৈতিক, 
রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কোনও বিষয়ই এই আলোচনা হইতে 
বাদ যাইত না। কিছুকাল এইরূপ পত্রালাপ চলিয়াছিল। 

“সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা” ( ১০০19 01 (109 4১০0151- 
(01 0 0991017] 1170/1০০ ) রামগোপাল ও তাহার বন্ধুগণের 
আর একটি বিশেষ কী5। জ্ঞানোপার্জিক! সভায় দেশের অবস্থা ও 
সমস্তা এবং শিক্ষা ও সমাজসম্বন্ধীয় যেসব প্রবন্ধ পঠিত হইত আর তাহ। 
লইয়া যেরূপ আলোচনা চলিত তাহাতে সভ্যদের অজ্ঞাতসারেই এরূপ 
একটি ক্ষেত্র ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল যেখানে রাজনীতি তথা 
ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পকাঁয় আলোচনাই মুখ্য হইয়া উঠিবে। বস্তুতঃ 
তাহাই হইয়া উঠিল। ১৮৪২ সালের শেষভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন 
বিখ্যাত বক্তা ও রাজনীতিবেত্ত। জর্জ টমসনকে এদেশে লইয়া আসেন 
তখন রামগোপাল প্রমুখ সাধারণ জ্ঞানোপা্জিকা সভার কর্মকগিণই 
প্রথমে একটি অধিবেশনে তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তাহারা 
অগ্রণী হইয়া টমসনের বক্তৃতার জন্য সভানুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেন। 
তাহাদেরই উদ্লোগে প্রথমে প্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলাস্থ বাগানবাটীতে 
এবং পরে শহরের মধ্যস্থলে কৌজদারি বালাখানায় বৃহত্তর সভার অনুষ্ঠান 
হর এবং জর্জ টমসন তাহাতে বক্তৃতা করেন। 
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এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ কেননা তাহার 
সঙ্গে রামগোপালের বিশেষ যোগ ছিল । ভারতবাসীর হিতকল্পে ১৮৩১ 
্ীষ্টাব্দে বিলাতে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। রামমোহন রায়ের বন্ধু এবং ভারতের সত্যকার শুভার্থী 
উইলিয়াম এডাম এ বৎসর আমেরিকা হইয়! বিলাতে ফিরিয়। যাঁন এবং 
উক্ত সভা প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হন। এদেশে অবস্থানকালেই 
এডামের সঙ্গে এবিষয়ে রামগোপালের বার বার আলোচনা হয়। 
বিলাতের কর্মপন্ধতি কিরূপ হইবে তৎসম্বদ্ধে উভয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন । 
রামগোপাল ১৮৩৮ সালের ১২ই আগস্ট একখানি পত্রে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র 
বসাককে এই সম্বন্ধে সবিস্তারে লেখেন। তিনি ও তাহার দেশবাসিগণ 
এদেশের শাসনবব্যবস্থার ক্রুটি-বিচ্যুতি, জনসাধারণের অবস্থা, আথিক ও 
অন্তাবিধ উন্নতির উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করিয়! কিভাবে 
এডামকে সাহায্য করিতে পারেন এই পত্রে তাহারও উল্লেখ ছিল। 
রামগোপাল উক্ত সোসাইটির সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলিতেন। জর্গ টমসন 
বিলাতস্থ সোসাইটির সভ্য হইয়া ভারতবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং 
তাহাদের রাষ্ীয় বুদ্ধি যাহাতে অধিকতর জাগ্রত হয় তাহার চেষ্টা 
করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন । 

এখানেও ক্ষেত্র আগে হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল | টমসনের বক্তৃতায় 
রামগোপাল প্রমুখ নেতৃবর্গ আরও উৎসাহিত হইয়া এদেশেই একটি রাজ- 
নৈতিক প্রতিষ্টান স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইলেন । তাহারা টমসনকে 
সভাপতি করিয়৷ ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল ইংলত্ীয় সভার আদর্শে 
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন 
করিলেন। ব্রিটিশ-রাজের আন্ুগত্য ন্বীকারপূর্বক স্বদেশের সকল 
প্রকার উন্নতি-সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্ট বলিয়া গণ্য হইল । রামগোপাল 
সোসাইটির কার্ষে সবিশেষ তৎপর ছিলেন৷ তিনি প্রথম হইতেই ইহার 
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সহকারী সভাপতি হন। ১৮৪৫ সনে স্থুপ্রিম কোটের উকীল ডব্লিউ. 
খিওবোল্ড সভাপতির পদ ত্যাগ করিলে তাহার স্থলে রামগোপালই; 
সোসাইটির সভাপতি হইলেন । 

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি একদিকে যেমন রাজনৈতিক প্রচেষ্টার 
ভার লইলেন, সেইরকম অন্যদিকে তত্ববোধিনী সভ। স্বদেশের ধর্ম ও. 
সংস্কৃতির সংশোধন-পরিপৌষণে তৎপর হইয়াছিলেন। রাঁমগোপাল' 
এই সভার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন । ১৮৪৪-৪৫ ্রীষ্টাবৰ হইতে পরু 
পর তিন বংসর তিনি এই সভার একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। সভার 
অস্তভুক্তি তত্ববোধিনী পাঠশালারও তিনি ছিলেন'একজন পৃষ্ঠপোষক । 
তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্রদের পুস্তক ও অর্থ পুরস্কারম্বরূপ দিয়! উৎসাহিত. 
করিতেন । তত্ববোধিনী পাঠশালা এক হিসাবে আমাদের দেশে সর্বপ্রথম, 
জাতীয় বিগ্ভালয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল বিষয়ই এখানে শিক্ষা 
দেওয়া হইত। যাহা। হউক, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটি এবং 
তন্ববোধিনী সভা এই সময় পরস্পরের পরিপূরক হইয়া কার্য করিতে, 
থাকে এবং রামগোপাল উভয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত হইয়া পড়েন । 

রামগোপাল ১৮৪৯-৫০ সালে আর একটি আন্দোলনের পুরোভাগে 
আসিয়া পড়িলেন। মফম্বলের ফৌজদারি আদালতে ইউরোগীয়দের 
বিচার হইতে পারিত না। এইহেতু ভীষণ অনর্থ উপস্থিত হইত । 
মফস্বলবাসী নীলকর প্রভৃতি ইউরোগীয়েরা নিহিদ্বে নীলচাধী ও. 
জনসাধারণের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিত। এই অনর্থ নিবারণ, 
করিবার উদ্দেশ্তে সরকারের পক্ষে আইন-সচিব জন «“এলিয়া” ডিস্কওয়াটার 
বেথুন চারিটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া ১৮৪৯ সালের শেষ- 
ভাগে প্রচার করেন। এরূপ আইন প্রণয়নের প্রস্তাবে ইউরোীয়দের মধ্যে 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সরকার ইউরোগীয়দের বিরোধিতা 
উপেক্ষা করিতে না পারিয়! এ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন। বস্তুত 


রামগোপাল ঘোষ ১১ 


১৮৩৩ সনের সনন্দ-প্রাঞ্তি এবং অন্ঠান্ত ব্যবস্থার ফলে দ্বারকানাথের 
সময় হইতে এইসময়ের মধ্যে ইউরোগীয় সমাজের মনোভাব অনেকখানি 
বদলাইয়া যায়। তাহার! ভারতীয়দের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় 
করিয়া দেখিতে লাগিল । রামগোপাল ঘোষ এরূপ আইন প্রণয়নের 
যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করিয়া 418০1. 4০ নামে একখানি পুস্তিকা 
প্রণয়ন করেন। তাহার উপর ইউরোগীয়দের ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। 
তাহার] অন্য কোনভাবে শৌধ তুলিতে না পারিয়া ভোটের জোরে 
এগ্রিকালচারাল এড হর্টিকালচারাল সোসাইটি হইতে ১৮৫০ সনে তাহার 
নাম কাটিয়া দিলেন। তখন রামগোপাল ইহার সহকারী সভাপতি 
ছিলেন । ১৮৪৪ সালে তিনি এই সোসাইটির সদন্ত হন এবং তদবধি অর্থ 
ও পরামর্শ দিয়া ইহার সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। এদেশে কৃষির, 
উন্নতিসাধন, উদ্যান-রচনা প্রভৃতি এই সোসাইটির প্রধান কার্য ছিল। 

এইসময়ে বাঙালীদের মধ্যে নিজ হীনাবস্থ। সম্বন্ধে যে নূতন করিয়া 
চেতনার উদ্রেক হয় তাহারই সাক্ষাৎ ফল হইল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন বা ভারতবধাঁয় সভা । এই সভা ১৮৫১১, ২৯শে অক্টোবর 
স্থাপিত হয় এবং প্রগতিপন্থী প্রাচীনপন্থী সকলেই একই রাজনৈতিক 
উদ্দেস্টে এখানে সম্মিলিত হন। বলাবাহুলা, প্রগতিপন্থী রামগোপাল্‌ 
ইহার সহিত যুক্ত হইলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ইহার সঙ্গে যোগ 
রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। ইহার বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করিয়া 
নানাভাবে তিনি সহায়তা করিতেন । 

সরকারী বেসরকারী বহু সভায় ও কমিটিতে সদস্ত থাকিয়া 
রামগোপাল নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতে সাধারণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। 
১৮৪৫ সালের পুলিস কমিটি, ১৮৫০ সালের স্মল পক্স কমিটি ও ১৮৬৪ 
সালের কৃষি-প্রদর্শনী কমিটিতে সভ্য হিসাবে তাহার কার্য বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা মিউ।নসিপ্যালিটির সদস্ত ছিলেন 


১২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


এবং শহরের উন্নতিকলে তৎপর হন । বঙ্গের প্রথম আইন পরিষদে তিনি 
সদন্ত মনোনীত হইয়াছিলেন | তিনি ১৮৬২-৬৪ এই ছুই বৎসর এ-পদে 
অধিষিত ছিলেন । ডিট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটির নেটিভ কমিটিতে ১৮৫০ 
সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রামগোপাল সভাপতি-পদে বৃত থাকিয়া 
িবিধ সেবা-কার্ধ করিয়াছিলেন । 


ঙ৬ 


রাজনৈতিক কার্ধ এবং অন্যবিধ জনসেবার কথাই এখন পর্বস্ত বলা 
হইল। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারকল্পে তিনি যে 
এঁকাস্তিকতা দেখাইয়াছিলেন তাহাঁও অতুলনীয় । এখানে কয়েকটি 
বিষয়ের মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে । এদেশে পাশ্চান্ত্য চিকিৎসাবিদ্ধা 
প্রবর্তনের উদ্দেশ্তে ১৮৩৫ সালে কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকাস্ত দেব, রামকমল সেন, কুস্তমজী 
কাওয়াসজী প্রমুখ দেশের গণামান্য ব্যক্তিগণ ছাত্রদের চিকিৎসা বিদ্যা 
আয়ত্ত করিতে অহরহ উৎসাহ দিতেন । রামগোপালও তাহাদিগকে নানা- 
ভাবে উৎসাহিত করিতেন । ১৮৪২ সালে তিনি অস্ত্রোপচারের উপযোগী 
পাঁচ শত টাকা মূল্যের এক প্রস্থ যন্ত্রপাতি কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে 
উপহার দেন। সরকারী শিক্ষা-সমাজের (001201] ০? 1800026107) 
সেক্রেটারি এইচ. ভি. বেলী ২২শে ফেব্রুয়ারী বড়লাটের ধন্যবাদসহ 
তাহাকে প্রশংসান্চচক একখানি পত্র লেখেন। রামগোপাল ইহার 
যে উত্তর দেন শিক্ষা-সমাজের রিপোর্ট (১৮৪২-৪৩ ) হইতে এখানে তাহা 
হুবহু উদ্ধত কর! হইল £ 

৭১11, 

1 87) 11091700160 ৮110) ০01 0010017701710981101) ০0৫ 015 
260) 010100, 9100 11) 16101 ০৪৪ 00 9%197953 100 
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এই পত্রথানির মধ্যে স্বদেশবাসীদের ভিতর শিক্ষার প্রসারে রাম- 
গোপালের একাস্তিক আগ্রহের কথাই প্রকাশ পাইতেছে। স্বদেশ-সেবা' 


১২ ভারতের মুদ্ধি-সন্ধানী 


এবং শহরের উন্নতিকল্পে তৎপর হন । বঙ্গের প্রথম আইন পরিষদে তিনি 
সদন্ত মনোনীত হইয়াছিলেন ৷ তিনি ১৮৬২-৬৪ এই ছুই বৎসর এ-পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । ডিগ্রী চেরিটেবল সোসাইটির নেটিভ কমিটিতে ১৮৫০ 
সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রামগোপাল স্ভাপতি-পদে বৃত থাকিয়া 
িবিধ সেবা-কার্ করিয়াছিলেন । 


ঙ 


রাঁজনৈতিক কার্ধ এবং অন্যবিধ জনসেবার কথাই এখন পর্ধস্ত বলা 
হইল। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারকলে তিনি যে 
এঁকান্তিকতা দেখাইয়াছিলেন তাহাও অতুলনীয় । এখানে কয়েকটি 
বিষয়ের মাত্র উল্লেখ কর! যাইতে পারে । এদেশে পাশ্চাত্তয চিকিৎসাবিস্ভা 
প্রবর্তনের উদ্দেশ্টে ১৮৩৫ সালে কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাঁধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রুস্তমজী 
কাওয়াসজী প্রমুখ দেশের গণামান্ ব্যক্তিগণ ছাত্রদের চিকিৎসা বিদ্ধ 
আয়ন্ত করিতে অহরহ উৎসাহ দিতেন । রামগোপালও তাহাদিগকে নানা- 
ভাবে উৎসাহিত করিতেন । ১৮৪২ সালে তিনি অস্ত্রোপচারের উপযোগী 
পাঁচ শত টাক! মূল্যের এক প্রস্থ যন্ত্রপাতি কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে 
উপহার দেন। সরকারী শিক্ষা-সমাজের (0০1)01] 0 [50700961017) 
সেক্রেটারি এইচ. ভি. বেলী ২২শে ফেব্রুয়ারী বড়লাটের ধন্যবাদসহ 
তাহাকে প্রশংসাস্চক একখানি পত্র লেখেন। রামগোপাল ইহার 
যে উত্তর দেন শিক্ষা-সমাজের রিপোর্ট (১৮৪২-৪৩ ) হইতে এখানে তাহা 
হুবহু উদ্ধত করা হইল £ 
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রামগোপাল ঘোষ ১৩ 
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এই পত্রখানির মধ্যে স্বদেশবাসীদের ভিতর শিক্ষার প্রসারে রাম- 
গোপালের এঁকাস্তিক আগ্রহের কথাই প্রকাশ পাইতেছে। স্বদেশ-সেবা- 


১৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


তথা স্বদেশবাঁীদের শিক্ষাদানে যথাসাধ্য চেষ্টা করা যে তাহার একটি 
বিশেষ কর্তব্য তাহা তিনি ইহাতে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিলেন । 

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ গুডিভের তত্বাবধানে চারি জন 
বাঙালী ছাত্র চিকিৎমাবিষ্ঠা অধ্যয়নের জন্য ১৮৪৫ সংলের প্রথম ভাগে 
বিলাতে গনন করেন। তাহাদের মধ্যেকার ছুই জনের ব্যয় দ্বারকানাথ 
ঠাকুর সম্পূর্ণ বহন করিয়াছিলেন । রামগোপাল তাহাদের বিলাতযাত্রায় 
বিশেষ উৎফুল্ল হন এবং জাহাজে তাহাদের সঙ্গে কিয়দ্দুর গমন করিয়া 
তাহাদিগকে উৎমাহিত করেন । 

স্্ীশিক্ষ! বিস্তারে রামগোপালের কার্য আরও ম্মরণীয়। ১৮৪২ 
সালে তিনি ঘোষণ] করেন যে, হিন্দু কলেজের প্রথম হুই শ্রেণীর ছাত্রদের 
মধ্যে যে ছুই জন স্ত্রীশিক্ষার উপর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন তাহাদিগকে 
দুইটি পদক পুরস্কার দিবেন। ধাহার রচন! সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে 
তাহাকে দেওয়া হইবে স্বর্ণপদক, তাহার পরবর্তাঁ রচনার জন্য দেওয়া 
হইবে রৌপ্যপদক। কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রতিযোগিতায় 
যোগ দেন নাই । দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় যোগ 
দেন। তাহাদের মধ্যে কবিবর মধুস্দন দত্ত স্বর্ণপদক এবং ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন । 

রামগোপাল ইহার পর বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি ছারা 
্রীশিক্ষা বিস্তারের একটি পরিকল্পনা করাইয়াছিলেন | কিন্ত তাহা কার্ষে 
পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। ইতিমধ্যে বেধুন সাহেব ১৮৮ সালের 
এপ্রিল মাসে সরকারের আইনসদন্ত পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় 
আসিলেন। তিনি শিক্ষা-সমাজের সভাপতি হইলেন । রামগোপাঁল এই 
সনেই উহার একজন সদস্ত মনোনীত হন। কমিটির কর্মোপলক্ষে রাম- 
গোপাল বেথুন সাহেবের সংস্পর্শে আসেন ঘনিষ্ঠভাবে । রামগোপাল 
বেখুনের বালিকা! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যে প্রধান উপদেষ্টা 031001- 
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[29] ৪05%1501) ছিলেন- _বড়লাট লর্ড ডালহৌসীকে লিখিত একখানি 
পত্রে বেখুন তাহার উল্লেখ করেন । দকঙ্গিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারও বেখুন সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন । 

রামগোপাল ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটির 
একজন অধ্যক্ষ হন। ইহারি উদ্দেশ্য ছিল উৎকৃষ্ট বাংলা রচনার জন্য 
“লেখকদের পুরস্কার প্রদান। ১৮৬৪ সালে শুধু স্ত্রীপাঠ পুস্তক প্রকাশের 
জন্যই অর্থবায় করা সাব্যস্ত হয়। রামগোপাল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই 
কমিটির একজন অধ্যক্ষ ও ফণ্ডের স্যায়রক্ষক ছিলেন । 

শিক্ষা-সমাজের দন্ত হিসাবেও (১৮৪৮-৫৫১ জানুয়ারী ) রাম- 
গোপাল শিক্ষাপ্রসার উদ্দেশ্ঠে অনেক কার্ধ করেন। কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার মূলে তিনিও ছিলেন একজন। হিন্দু কলেজ 
ভাঙিয়! যখন হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্দী কলেজ করা হইল (১৫ই মে 
১৮৫৪ ) তখন তাহার পরামর্শ বিশেষ কার্ধকরী হইয়াছিল। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রথম পরিচালক-সভায় ( সেনেট ) তিনি একজন সদস্ত 
মনোনীত হন। নিজ গ্রাম হুগলী জেলার বাঘাটিতে তিনি একটি 
ইংরেজী-বাংলা স্কুল স্থাপন করেন। 

বেখুন সাহেবের মৃত্যুর পরে তাহার নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া 
দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ জনের সন্মিলিত হইয়৷ ১৮৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বর 
বেখুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে ধর্ম ও রাজনীতি ব্যতীত 
শিক্ষ সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষই আলোচনা 
হুইত। রামগোপাল প্রতিষ্ঠঠ অবধি ইহার সহকারী সভাপতি পদে 
'অধিষ্টিত ছিলেন। 
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রামগোপালের বক্তৃতা-শক্তি ছিল অসাধারণ। রাজনীতিক, 
আলোচনায় বাগ্সিতার কতখানি প্রয়োজন ও সার্থকতা, ভারতবাসীদের 
মধ্যে রামগোপাল ঘোষই মনে হয়, সর্বপ্রথম তাহা দেখাইয়াছেন। 
বক্তৃতা দ্বারা তিনি লোককে মাতাইয়! তুলিতেন এবং যাহা একসময়ে 
অসম্ভব মনে হইত, বক্তৃতার পরে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হইয়া যাইত । 
বড়লাট লর্ড হাঁডিঞ্রের ভারত-ত্যাগের প্রাক্কালে তাহাকে বিদায় 
অভিনন্দন দানের উদ্বেশ্ঠে ১৮৪৭, ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা 
টাউন-হলে এক জনসভা হয়। কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হাডিঞ্জের 
শিক্ষাবিষয়ক কার্ধাবলীর কথা অভিনন্দন-পত্রে জুড়িয়া দিবার জন্য মূল 
প্রস্তাবের একটি সংশোধনী আনয়ন করেন । ইউরোগীয়েরা ইহাতে আপত্তি 
করিলে রামগোপাল এই সংশোধনীর সমর্থনে সভাস্থলে এরূপ বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন ষে, মূল প্রস্তাবের পরিবর্তে তাহার সমধিত প্রস্তাবই গৃহীত 
হইয়া যায়। পর দিবস তাহার সার্থক বাগ্সিতার প্রশংসা করিয়৷ ইংরেজী 
সংবাদপত্রে তাহাকে ছগ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইল । 

ইহার পর উল্লেখযোগ্য কোম্পানীর সনন্দ পুনংপ্রাপ্তি উপলক্ষে 
১৮৫৩ সালের ২৯শে জুলাই অন্ুষিত সভায় বক্তৃতা । ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দের 
সনন্দের স্পষ্ট নির্দেশ সত্বেও কিরূপ অপকৌশলে সরকারী শাসনবিভাগ, 
বিশেষতঃ সিবিল সাবিস হইতে ভারতবাসীদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিবার 
চেষ্টা হয় বক্তৃতায় তিনি তাহা! বিশদভাবে বর্ণনা করেন। প্রস্তাবিত 
( বড়লাটের ) আইন-সভায় একজনও ভারতীয় সদস্ত গ্রহণ না করায় যে. 
ভীষণ অনর্থের স্থগ্টি হইবে বক্তৃতায় তাহারও তিনি আভাস দিলেন। 

সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে ১৮৫৮ সনের অক্টোবর মাসে কোম্পানীর: 
হস্ত হইতে রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই 
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সময় ভারতবর্ষের শাসন-নীতি সম্বন্ধে তিনি এক ঘোষণাপত্র (0099125 
[09012109107 ) প্রচার করেন। ইহাকে অভিনন্দিত করিয়া 
রামগোপাল যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতেও সকলে চমৎকৃত 
হইয়াছিল। তিনি বক্তৃতায় এই আশাই প্রকাশ করেন ষে, রানীর 
ঘোষণাপত্রান্থুযায়ী শাসনপ্রণালী পরিচালিত হইলে দেশে পুনরায় 
স্থবিচার ও স্ুশৃঙ্খল। স্থাপিত হইবে 

রামগোপালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা ১৮৬৪ সালের 
৭ই মার্চ প্রদত্ত নিমতলা-শ্মশীনঘাট সম্পর্কে । তৎকালীন ছোঁটলাট 
সার সিসিল বীডন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে এই মর্মে নির্দেশ দেন 
যে, নিমতলা হইতে শ্মশান-ঘাট তুলিয়া দিয়! নগরীর উপকণ্ঠে কোনও 
স্থলে নৃতন শ্মশান-ঘাট স্থাপন করা হউক। উক্ত দিবসে মিউনিসি- 
প্যালিটির অধিবেশনে এই বিষয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করার কথা ছিল । 
রামগোপাল বীডনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এরূপ অকাট্য যুক্তি উত্থাপন 
করিয়া বক্তৃতা করিলেন যে, তাহা আর গৃহীত হইল না । বীডন সাহেবও 
বেগতিক দেখিয়া আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধা হইলেন । 
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প্রায় ছুই বৎসর রোগভোগের পর ১৮৬৮, ২০শে জানুয়ারী 
রামগোপাল ইহধাম ত্যাগ করেন । তিনি অতিশয় বন্ধুবংসল ছিলেন । 
দৃত্যুর পূর্বে বন্ধুদের নিকট প্রাপ্য প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার দাবী তিনি 
ছাড়িয়া দেন। তিনি উইল দ্বারা ডিস্রিকট চেরিটেবল সোসাইটিকে দশ 
হাজার টাক! এবং কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়কে পঁচিশ হাজার টাকা দান 
করিয়া যান। বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা 
হয়। ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ২২শে ফেব্রুয়ারী শোকপ্রকাশের 


্‌ 
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জন্য একটি জনসভার অনুষ্ঠান করেন। সভার অন্যতম উদ্যোক্তা 
প্যারীর্টাদ মিত্রকে রামগোপাল সম্পর্কে ডাঃ মৌএট যে পত্রখানি লেখেন 
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ডাঃ মৌএট বনু বৎসর কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারী 
ছিলেন । শিক্ষা ব্যাপারে তিনি প্রথমে রামগোপালের সংস্পর্শে আসেন । 
উভয়ের পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ১৮৪৪ সনে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয় সম্পকিত পরিকল্পনা রচনায় এবং বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় 
রামগোপাল তাহাকে সবিশেষ সহায়তা করেন, পত্রে তাহ! জানা 
ঘাইতেছে। রামগোপালের একাস্তিক গ্তায়পরায়ণতা, সততা, সন্ধদয়তা 
এবং স্বদেশপ্রেম ডাঃ মৌএটকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছিল, এতদিন পরে 
আমরাও তাহা! স্মরণ করিয়া নিজেদের ধন্য বোধ করিতেছি । 


ডু 
ডগ 


ইরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় 


১ 
“নীল বানরে সোনার বাঙ্গল৷ করলে এবার ছারেখার 
অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হ'ল কারাগার, 

প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার ৷” 


নীলদর্পণ নাটক প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র ধীরাজে'র মুখ দিয়৷ এই গান 
করাইয়াছেন। মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন, “21765 ০ 01981 
৬1910. 216 1176 56705 01 (176 1818092০” ; মহাপুরুষদের নাম 
ভাষার ক্রিয়াপদন্বরূপ, অর্থাৎ তাহাদের জীবন ও কর্ম সকল বিষয়ে 
সমাজে অনুপ্রেরণা জাগায়। হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় “তন্‌ মন ধনল' 
সকলই দেশের ও সমাজের সেবায় অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাবী অতিক্রান্ত হইতে চলিল তথাপি হরিশ্চন্দ্ 
আমাদের মধ্যে যেন সশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। জাতির জীবনে যে 
নবারুণ দেখা দিয়াছে তাহার আবির্ভাব এক দিনে হয় নাই। শতাবীর 
চেষ্টায় ভারতীয় মহাজাতি স্বাধীনতার দ্বারে সমুপস্থিত হয় । যেসব মনীষী 
ও আত্মত্যাগ্ী মহাপুরুষ এই ব্রত উদ্যাপনে প্রথম হইতে সবিশেষ ব্যগ্র 
ছিলেন তীহাদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। 
ইংরেজ জাতির শাসন ও শোষণের ফলে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী 
মমাজের অশেষ ছুর্গীতি ঘটে। এইসময় প্রবল শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া 
সার্থকভাবে হরিশ্ন্দ্র স্বজাতির সপক্ষত| করিয়াছিলেন । তিনি বাঙালীর 
প্রাণে রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্রেক করিতে বিশেষভাবে চে্টিত হন। তাহার 


২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


অকালমৃত্যু বাঙালীর নিকট বিশেষ ছুঃখের কারণ হয়। উপরের 
কয়েক পড়্‌ক্তি ইহারই গ্যোতক। 

হরিশ্চন্দ্র ১৮২৪ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতাস্থ ভবানীপুরে 
মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা রামধনের তিন বিবাহ, 
হরিশ্চন্দ্র তাহার তৃতীয়া পত্রীর দ্বিতীয় স্তান। হরিশ্চন্দ্রের জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা 
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা পরে আমরা আরও পাইব। হরিশ্চন্দ 
শৈশবে পাঠশীলায় পাঠাভ্যাস করিবার পর তত্রত্য ইউনিয়ন স্কুলে ভর্তি 
হন । কিন্ত অবস্থাবৈগ্তণ্যে এখানে তাহার বিদ্াভ্যাসের স্থবিধা হয় নাই৷ 
চতুর্দশ বর্ষ বয়সেই তাহাকে আয়ের পথ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয়। 
তাহার এ-সময়কার ছুরবস্থা ও অভাব-অভিযোগের কথা শুনিলে অনেকেই 
এই ভাবিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, কিরূপে এত দৈন্দশার মধ্যেও তিনি 
অত বড় হইতে পারিয়াছিলেন। কত প্রতিভা ছুরবস্থার চাপে পড়িয়া 
অকালে নিশ্রভ হইয়াছে তাহার হয়ন্ত নাই। গ্রে তাহার এলিজি' 
কবিতায় এই কথাগুলি কি হুন্দরভাবেই না ব্যক্ত করিয়াছেন ! কিন্তু 
হরিশ্তন্্র ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম । তিনি অনশনে অর্ধাশনে দিন 
কাটাইয়াও কখনও দমিয়৷ যান নাই । পরিবারের ভরণপোষণের উপায় 
করিবার জন্য চতুর্শ ব্য বয়স হইতেই তিনি যত্বপর হইলেন । আরজি, 
দরখাস্ত, দলিলের নকল, চিঠিপত্র প্রভৃতি লিখিয়া দিনাস্তে যাহা কিছু 
পাইতেন তাহ! দ্বারাই পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টা করিতেন। এইরূপ 
করিতে করিতে তিনি টাল] নীলাম কোম্পানীতে দশ টাকা বেতনে একটি 
কর্ম ষোগাড় করেন। 

স্বল্প আয়ে নিতান্ত ছঃখ-দৈম্যের মধ্যে কাল কাটাইতে হইলেও 
হরিশ্চন্দের অধ্যয়নস্পৃহা বরাবরই বলবতী ছিল। তিনি অল্প বয়সে 
বিভালয় ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি এখন হইতে 
জগতের বৃহত্বর বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন । 


হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় ২৩ 


হরিশ্চন্দ্র পুস্তক অধ্যয়ন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। জীবনের 
তীব্র অভিজ্ঞতার মধ্যেও, স্বল্প আয় হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া তাহা দিয়া 
তিনি বই কিনিতেন এবং প্রত্যেকখানি আগ্োপাঁস্ত পাঠ করিয়া নানারপ 
জ্ঞান অর্জন করিতেন। সামান্য কথাস্তর হওয়ায় হরিশ্ন্দ্র নীলাম 
কোম্পানীর চাকুরীও ছাড়িয়া দিলেন । তখন তিনি কি ছরবস্থায় পড়িয়া- 
ছিলেন তাহা! সহজেই অনুমেয় । ইংরেজী ১৮৪৮ সালে মিলিটারি 
একাউন্টস বিভাগে পঁচিশ টাক! বেতনের একটি পদ খালি হয়। প্রাতি- 
যোগিতা৷ পরীক্ষা দ্বারা কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে হরিশ্চন্দ্র এই 
পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং উক্ত কর্ম লাভ করেন। এই সময় হইতেই 
তাহার ছুঃখময় জীবনের কথঞ্চিৎ অবসান হইল এবং জীবনের গতিও 
ফিরিয়া গেল। মিলিটারি একাউন্টস বিভাগের উপরিতন কর্মচারীরা 
শীঘ্রই হরিশ্চন্দ্রের বিদ্াবৃদ্ধি ও অদম্য কর্মশক্তির পরিচয় পাইলেন । 
তীহার দ্রুত পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কয়েক বংসরের মধ্যেই পঁচিশ 
টাকা হইতে তাহার বেতন চারি শত টাঁকা হইল । 

হরিশ্ন্দ্রের অধ্যয়ন-স্পৃহার কথা বলিয়াছি। সরকারী কর্ম গ্রহণ 
করিয়! তাহার পুস্তক পাঠে বিশেষ স্থবিধা হইল । তাহার গুণমুগ্ধ উপরিতন 
কর্মচারীরা পুস্তকাদি দিয়! তাহার এই স্পৃহা মিটাইতে সাহায্য করিতেন । 
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর (যাহা এক্ষণে ন্যাশনাল লাইব্রেরী 
নামে পরিচিত ) সভ্য হইয়া তিনি আপিসের পর নিয়মিতভাবে সেখানে 
গিয়া অধ্যয়নে রত থাকিতেন। তিনি খুব দ্রেত অধ্যয়ন করিতে পারিতেন । 
কথিত আছে, চারি পাঁচ মাসের মধ্যে পঁচাত্তর খণ্ড “এডিনবরা রিভিয়ু 
কয়েক বার আগাগোড়| পড়িয়াছিলেন। এবম্বিধ নিয়মিত অধ্যয়নের 
ফলে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি 
গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তাহার আহ্বত জ্ঞানের পরিচয় লেখার 
মধ্যেও শীঘ্রই প্রকাশ পাইতে শুরু হয়। হিন্দু কলেজের প্রথমদিককার 
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অন্যতম বিখ্যাত ছাত্র স্তুকবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 17772 
17121117079 সাপ্তাহিকে হরিশ্চন্দ্র রীতিমত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 
তখনকার 17721157710%-সম্পাদক ভারতহিতৈষী ছিলেন। তিনিও 
হরিশ্চন্দ্রের রচন! নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। জ্ঞান অর্জন 
এবং অঞ্জিত জ্ঞান সাধারণে পরিবেশন তখন সমভাবেই চলিতে লাগিল । 
হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে ভাবী সম্পাদক-মনুষ্যটি এইরূপে পরিবধিত হইবার 
স্থযোগ লাভ করে । 

হরিশ্ন্দ্র কিরূপে সংবাদপত্রের সম্পাদন! কার্ষে রত হন তাহা 
বলিবার পূর্বে তাহার সামাজিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে এখানে কিছু 
বলা আবশ্যক । হরিশ্চন্দ্রের অল্প বয়সে বিবাহ হয়। এই পত্বীর গ্ডে 
তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মে, কিন্তু ছুই তিন বৎসর বয়সেই মারা যায়। 
অল্পদিন পরে পত্বীরও দেহাস্ত ঘটে। হরিশ্চন্দ্র দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ 
করেন। কিন্তু এই পতীর গর্ভে তাহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই । 
হরিশ্চন্দ্ের মৃত্যুর পর তিনি বহু বসর জীবিত ছিলেন । 

দর্শনশান্ত্রের প্রতি হরিশ্চন্দ্রের গভীর অনুরাগ ছিল । তিনি ভবানীপুর 
হইতে কলিকাতায় হেছুয়া পর্যস্ত দীর্ঘ পথ হাটিয়া ডাফের দর্শন বিষয়ক 
বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। ভবানীপুর 
ব্রাহ্মসমাজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । তাহার ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত 
বন্তৃতাবলী মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে ১৮৮৮ সনে 1:80/%795 ০7 
£2112195 :9%%)৫0/5 নামে ব্রজলাল চক্রবর্তী প্রকাশ করেন। 
ভবানীপুর ব্রান্মস্মাজ কলিকাতা ব্রাক্মমমাজের অসন্তভূক্ত ছিল। 
কলিকাতা ব্রা্মঘমাজ পরে আদি ব্রাহ্মমাজে পরিণত হয়। হরিশ্চন্্ 
মছ্যপায়ী ছিলেন । ব্রাহ্মগণ তখন মগ্ভপানের বিরোধী ছিলেন না। 
রাজনারায়ণ বন্ধু ব্রাহ্মগধর্মে দীক্ষিত হইয়াও প্রথমদিকে কিরূপ মগ্পানে 
আসক্ত ছিলেন তাহা তাহার আত্মচরিত পাঠে জানা যায়। 
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রাজনীতির চর্চা হরিশ্ন্দ্রের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। সমাজ- 
সেবা এবং সমাজোন্নতিমূলক আন্দোলনকে তিনি ইহার অঙ্গ করিয়া 
লইয়াছিলেন। কিশোরীর্টাদ মিত্র কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে ১৮৫৪ 
সনের ১৫ই ডিসেম্বর সমাজোন্নতিমূলক নানা বিষয়ের আলোচনার 
উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করেন । এই সভায় সভাপতিত্ব করেন 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এখানেই সমাজোন্নতিবিধায়িনী সভা প্রতিচিত 
হইল। এই সভার একজন উদ্যোগী সভ্য হইলেন হরিশ্চন্দ্র। সভার 
বিধব|-বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ বন্ধ করান, স্ত্রীশিক্ষার প্রচার এবং 
সমাজোন্নতিমূলক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ -এ-সকলেই হরিশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ 
যোগ ছিল । এসব সম্পর্কে নিজ পত্রিকা “পেটিয়টে” তিনি রীতিমত 
লেখনী পরিচালনা করিতেন । বহুবিবাহ নিষেধক এবং পুস্তিকা প্রকাশ 
সাবকমিটির বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে হরিশ্ন্দ্র অনেক কার্ধ করেন । গত 
শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সভা বিবিধ সামাজিক সমস্তার সমাধানে সহায়তা 
করিয়াছিল । এদিকেও হরিশ্চন্দ্রের কৃতিত্ব যথেষ্ট ছিল । 

হরিশ্চন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন বা ভারতবষঁয়ি সভার সভ্য বূপে । এই সভা ১৮৫১ সনে 
প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং পর বৎসরই তিনি ইহার সঙ্গে যুক্ত হন। রামগোপাল 
ঘোষ বলিয়াছেন যে, ১৮৫৩ সনে ভারতব্ষীয়ি সভার পক্ষে সনন্দের 
প্রতিবাদ করিয়া পার্লামেন্টে যে আবেদন প্রেরণ করা হর তাহ 
হরিশ্চন্দ্রেরই রচনা । এ-সম্পর্কে স্থপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিহও লেখেন, 
“ইংরাজি ১৮৫৩ সালে যখন পালিয়ামেন্ট কর্তৃক ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
চার্টার প্রদত্ত হয়, সে সময় ভারতব্ষাঁয়েরা কোম্পানির রাজ্যশাসন 
বিপক্ষে পালিয়ামেন্টে আবেদন করেন, এ আবেদন পত্র তৎকর্তৃক 
প্রস্তুত হয় উহা! তাহার স্বহস্তলিখিত এবং এ প্রস্তাবে তাহার এত দূর 
শগিণগরিমার পরচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, ইংলগ্ীয় কর্তৃপক্ষের 
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মুক্তকঠঠে এ আবেদনের শত শত বার প্রশংসা করিয়াছিলেন,_তাহাতে 
ভারতবষীয়েরা প্রার্থনাধিক ফল লাভ করেন; সেবারে এই নিয়মে 
পুনর্ববার চার্টার প্রদত্ত হইল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিঞ্িৎ মাত্র 
দোষ দেখিলেই কর্তৃপক্ষীয়ের৷ তাহাদের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসন: 
ভার গ্রহণ করিবেন |” 

হরিশ্ন্রের আইন-জ্ঞানও ছিল অসাধারণ । তাহার বন্ধু পরবর্তী- 
কালের হাইকোর্টের জজ শস্তুনাথ পণ্ডিত এবিষয়ে তাহাকে বিশেষ 
সাহায্য করেন। যখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর ভারতবধীয়ি সভার সভ্যপদ 
ত্যাগ করেন তখন হরিশ্চক্্ই আইন-কানুন বিষয়ে উহার প্রধান 
পরামর্শদাতা হন। ভারতবর্ষয়ি সভা তখন সমগ্র বাংলার, শুধু বাংলার 
কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কার্যাদি পরিচালনা করিতেছিলেন । 
এইসময়ে তিনি ইহার প্রায় প্রত্যেকটি কার্ষে যুক্ত হইয়া পড়েন এবং 
নানা বিষয়ে পরামর্শীদি দিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে সভাকে সহায়তা 
করেন । 

কিন্তু হিন্দু পেটিয়ট'কেই হরিশ্চ্দ্র স্বদেশসেবার প্রধানতম বাহন 
করিয়া লইয়াছিলেন। এই পত্রিকার জন্মকথা এবং তিনি কিরূপে' 
ইহার সং্রবে আসেন সেসম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক 
বড়বাজারে কালাকর স্ত্রীটে মধুস্দন রায়ের একটি ছাপাখানা ছিল। 
মধুস্দনের একখানি সংবাদপত্র বাহির করিবার বাসনা জন্মে। সিমলা: 
চোরবাগানস্থ ঘোষ পরিবারের তিন ভ্রাতা- শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ ও ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ-_ইহার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করিলে ১৮৫৩ 
সনের ৬ই জানুয়ারী প্রারস্তিক আয়োজনাদির পর “হিন্দু পেটি য় 
প্রথম বাহির হইল । ঘোষ-ভ্রাতৃগণ হরিশ্ন্দ্রের গুণপনার কথা অবগত, 
ছিলেন । তাহাদের অন্নুরোধে হরিশ্চন্দ্র পেটি টে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন- 
এবং ইহার পরিচালন! বিষয়েও পরামর্শ দিতেন। পত্রিকাখানি প্রকাশের, 
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তিন-চারি মাস পরে ঘোষ-ভ্রাতৃগণ ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। তখন 
ইহার সম্পাদনা-ভার হরিশ্চন্দ্রের উপর গিয়৷ বর্তে। মধুসুদন রায় 
১৮৫৪ সনে নিজ ছাপাখানা বিক্রয় করিলে হরিশ্চন্দ্ “হিন্দু পেটিয়ট” 
ভবানীপুরে লইয়া আসেন, এবং প্রথম কিছুদিন অন্য প্রেসে ছাপাইয়া 
পরে নিজেই “হিন্ু পেটি য়ট প্রেস স্থাপন করেন। হরিশ্চন্দ্র সরকারী 
কর্মচারী, এইজন্য তাহার ভ্রাতা হারাণচন্দ্রকে স্বত্বাধিকারী করিয়া 
লইলেন। 

হরিশ্চন্দ্র হিন্দু পেটি টের” একমাত্র কর্ণধার । তখন ইংরেজী শিক্ষা 
এদেশে তেমন প্রচলিত হয় নাই। ইহার গ্রাহকসংখ্যা সামান্যই ছিল। 
হরিশ্চন্দ্রকে প্রতি মাসে নিজ বেতনের একটি মোটা অংশ ইহার জন্য 
ব্যয় করিতে হইত। কিন্তু ইহার মারফত দেশসেবাই ছিল তাহার 
একমাত্র লক্ষ্য । নিজের বিছ্া-বুদ্ধি, শক্তি-সামথ্য সমুদয়ই তিনি পত্রিকার 
উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিলেন । তাহার লেখনী তৎকালীন সমুদয় 
প্রগতিশীল আন্দোলনের সমর্থনে পরিচালিত হুইত। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তিনি সমর্থক ছিলেন এবং তাহার 
কাগজে ইহার অনুকূলে প্রয়োজনীয় প্রচারকার্ধও চালাইয়াছিলেন। 
শাসক-গোষ্ঠীর দুষ্ধার্যেরও তিনি কঠোর সমালোচনা করিতে পশ্চাৎপদ 
হইতেন না। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক রাজ্যের পর রাজ্য ইংরেজের 
খাসদখলে আনয়নের পরিণাম যে কি ভীষণ হইতে পারে সেসম্বন্ধে 
হরিশ্ত্্র “পেটি য়টে' স্বীয় মত ব্যক্ত করিতেছিলেন। এই নীতির তিনি 
ছিলেন ঘোর বিরোধী । পরে যখন এই সব ছুননীতির ফলে সিপাহী 
বিদ্রোহ উপস্থিত হইল তখনও হুরিশ্চন্দ্রের সতেজ লেখনী ইহা৷ নিরাকরণের 
পন্থা বাতলাইতে লাগিল । 

কলিকাতার ইংরেজেরা বিদ্রোহীদের অনাচারের কথা শুনিয়া 
একেবারে ক্ষেপিয়া গেল এবং কঠোর হস্তে ভারতবাসী তথা বাঙালীদের 


২৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


দমন করিতে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল । হিন্দুগণ, বিশেষতঃ বাঙালী 
হিন্দুরা অধিকতর শিক্ষালাভ করিয়া কি ব্যবসা-বাণিজ্যে, কি সরকারী 
কর্মে ইংরেজের সঙ্গে ভাগ বসাইতেছিল, আবার মফন্বলের ইংরেজের! 
দরিদ্র প্রজাদের উপর যে-সব অত্যাচার উৎগীড়ন করিত তাহাও ইহার! 
প্রকাশ করিয়া দিতেছিল। এইসকল কারণে ইংরেজের বাঙালী-বিদ্বেব 
পুরাপুরিই ছিল। বিদ্রোহের স্থযোগে তাহারা উহা চরিতার্থ করিতে 
অগ্রসর হইল । নানারূপ দমনমূলক আইন-কানুন করিয়! বাঙালীদের 
জব্দ করিতেও সরকারকে তাহারা পরামর্শ দিতে লাগিল । সিপাহী 
বিদ্রোহ একজন সিপাহীর মাত্র বিদ্রোহ নয়, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর 
বিদ্রোহ এই কথা বলিয়া কোনরূপ বাছ-বিচার না করিরা ভারতবাসা 
মাত্রকেই কঠোর হস্তে দণ্ডিত করিতে সরকারী কর্মচারীদের উস্কাইতে 
আরম্ভ করিল। এইসময় হরিশ্ন্দ্র “হিন্দু পেটিয়টে ব্রিটিশ 
চক্রান্তকারীদের মতলব ফাস করিয়া দিতে অগ্রসর হইলেন । সমন 
বাঙালী সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকা খুব অল্পই ছিল। ইহাদের মধো 
হরিশ্চন্্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইকার্ধে হস্তক্ষেপ করায় তৎক্ষণাৎ তিনি 
স্বজাতীয়দের প্রীতি-শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন । 

এখানে বলা আবশ্যক যে, হরিশ্ন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থক 
ছিলেন না, এবং “হিন্দু পেটি য়টে” বিদ্রোহীদের হঠকারিতার এবং 
অত্যাচার-অনাচারের যথোচিত নিন্দা করিয়াছিলেন । আর এ-কথাও 
ঠিক যে, মুলমান কুশাসনের কথা এঁতিহোর মত তখনও সমাজে প্রচলিত 
থাকায় সিপাহী বিদ্রোহে অনেকেই তখন যোগ দিতে ভরসা পায় নাই। 
হরিশ্ন্দ্র এই বাস্তব ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়া ব্রিটিশ চক্রাস্তকারীদের 
শিক্ষিত ভারতবাসী তথা বাঙালী দমনের কল্পনাকে যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগে 
একেবারে ধুলিসাৎ করিয়া দিলেন। নিরপেক্ষ, নিভীকি আলোচনার 
জন্য “হিন্দু পেটি য়ট”' তখন সরকারের নিকটও বিশেষ মান্ত হইয়াছিল । 


হুরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৯ 


বড়লাট লর্ড ক্যানিং প্রতি সপ্তাহে কাগজখানি বাহির হইবামাত্র পাঠ 
করিতেন এইরূপ জনশ্রুতি । এইসময়কার সরকারী নীতি “হিন্দু 
পেটি য়টের' মতামত দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্িত হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে 
বলা চলে । বিদ্রোহীদের দমনে সরকারী সেনাদল যে অহেতুকী অত্যাচার 
শুরু করিয়! দিয়াছিল, “পেটি টের? বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে তাহাও 
কতকাংশে ব্যাহত হইয়াছিল । স্থানীয় ইংরেজ সমাজ নিজেদের উদ্দেশ্য 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া বড়লাটকে নানারূপে শাসাইতে লাগিল, 
সাহারা ব্যঙ্গ করিয়া তাহার নাম দিল “01617091705 €580101108” বা 
'দয়াময় ক্যানিং । সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে সত্যকার আলোচনার সময় 
আসিয়াছে । ইদানীং কিছু কিছু হইতেছে । এইসময় ইহার সত্যকার 
উদ্দেশ্তু, ব্যর্থতার কারণ প্রভৃভির সঙ্গে হরিশ্ন্রের কৃতিত্বের কথাও 
সকলের গোচরে আসিয়! থাকিবে নিশ্চয় । 

হরিশ্চন্দ্রের এই সময়কার আর একটি স্মরণীয় কার্য নীলকরদের 
বিরুদ্ধে নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন নীলচাধীরা হরিশ্চন্দ্রের উপরকতখানি 
নির্ভর করিত আরন্তেই তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। মধ্যবঙ্গের 
_যশোহর, নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে নিরীহ 
নীলচাধীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। 
নফস্বলের ফৌজদারী বিচারালয় তাহাদের বিচারের অধিকারী ছিল না। 
কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে যর্দি বা তাহাদের বিচার হইত তাহা হইলেও 
গুরুতর জঘন্য অপরাধ করিয়াও অপরাধীর কয়েক শত টাকা মাত্র 
জরিমানা! হইত, কিন্তু সেই অপরাধে অপরাধী বাঙালীদের হয়তো প্রাণদণ্ড 
ব৷ যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকাল কারাবাস হইয়া যাইত | বিচারে এতাদৃণ 
অনাচার অহরহ ঘটিত। মফন্বলে ইংরেজ পুঙ্গবেরা একেবারে নিরঙ্কুশ 
হইয়া চলাফেরা করিত। একেই তো ব্যবসায়ের স্বার্থ, তাহার উপর 
আইনের ব্যবহার-বৈষম্য উহাদ্দিগকে একেবারে নিবাব' করিয়া তুলে । 


৩০ ভারতের যুক্তি-সন্ব'নী 


ইংরেজদের মেমেরা নিজেদের “রানী ভিক্টোরিয়া* বলিয়া পরিচয় দিত 
বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে! ইহাদের অত্যাচারের কথ! বিভিন্ন সময়ে 
সংবাদপত্রে বাহির হইলেও ১৮৪৯ সনে অক্ষয়কুমার দত্তই পরিষ্কারভাবে 
এসকল বিষর “ততৃবোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলেন । ইহার 
পর হইতে সংবাদপত্রে নীলকরদের অত্যাচারের কথা মাঝে মাঝে 
প্রকাশিত হইতে থাকে । হরিশ্চন্দ্র হিন্দু পেটি,য়টে” এ-বিষয়ক বিবরণ 
সযত্বে মুদ্রিত করিতেন । 

ইংরজের স্বৈরাচারের কথা “হিন্দু পেটি.য়টে” যেরূপ নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হইতে লাগিল এমনটি তখনকার কোনও পত্রিকায়ই বাহির 
হইত কিন! সন্দেহ | যশোহরে শিশিরকুমাঁর ঘোষ, কৃষ্ণনগরে মনোৌমোহন 
ঘোষ, কুমারখালিতে হরিনাথ মজুমদার ও মথুরানাথ মৈত্রেয়, দীনবন্ধু মিত্র 
প্রভৃতি প্রেরিত নীলকরদের অত্যাচারের কথা হরিশ্চন্দ্র যথারীতি 
“পেটি য়টে” প্রকাশ করিতেন এবং তাহার উপর টিগ্ননী ও মন্তব্যাদি 
লিখিতেন। একারণে কলিকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ী মহল এবং ইংরেজ 
পরিচালিত পত্রিকাসমূহ তাহার উপর খডগহস্ত হইল । কিন্ত ১৮৬০ 
'সনে নিরীহ নীলচাষীরা যখন নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা 
করিল যে, জীবন যায় তাও স্বীকার তবু তাহারা নীল বুনিবে না এবং 
কলিকাতার “হিন্দু পেটি যু তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া ইহার শ্যাষ্যতার 
সপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন তখন তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। 
ইহার ফল হরিশ্ন্দ্রের নিজের পক্ষে কি বিষময় হইয়াছিল একটু পরেই 
তাহা বলিতেছি। ইতিমধ্যে যখন নীলের হাঙ্গাম৷ মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলায় ছড়াইয়! পড়িবার উপক্রম হইল তখন সরকার এই মর্মে এক 
সাময়িক আইন জারী করিলেন যে, চুক্তিবদ্ধ নীলচাষীরা নীল না বুনিলে 
ফৌজদারিতে দণ্ুনীয় হইবে। নীলকর-বন্ধু শ্বেতাঙ্গ হাকিমের! বনু নীল- 
চাষীকে এই আইনের দোহাই দিয়! জেলে পুরিল, তাহাদের উপর 


হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩১ 


নানারূপ অত্যাচারও শুরু হইল | তখন নিরীহ নীলচাষীদের প্রতিনিধিরা 
কলিকাতায় অসিয়া চাবী-বন্ধু হরিশ্চন্ররের নিকট সাহায্য ও পরামর্শ 
চাহিতে লাগিল। হরিশ্ন্্র নীল-হাঙ্গামার সময় নীলচাষীদের 
কতপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার আভাস আমরা নীল কমিশনে 
প্রদত্ত তাহার সাক্ষ্য হইতেই জানিতে পারি। হরিশ্ন্দ্র কমিশনের 
প্রশ্নের উত্তরে যেসব কথা বলেন তাহার মর্ম এখানে প্রদত্ত হইল»__ 
হরিশ্চন্দ্র নীলচাধীদের কিরূপে সহায়তা করিতেন নীল কমিশনের 
সম্মুখে সাক্ষ্যপ্রদান কালে তাহ! ব্যক্ত হয়। হরিশ্চন্দ্র বলেন যে, জমিদার 
প্রজা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহার নিকট হইতে কর্তব্য নির্ণয়ের 
জন্য উপদেশ লইতে আসিতেন। ১৮৬০ সালের ১১ আইন জারী 
হইবার পূর্বে প্রজারা কিসে নীল বপন না করিতে হয় তাহার উপদেশ 
চাহিত। ইহার পরে নীলকর ও কর্তৃপক্ষের জবরদস্তি ও অত্যাচার 
এড়াইবার পস্থা' সম্বদ্ধেও তাহার পরামর্শ গ্রহণ করে। এসব বিষয়ে 
পরামর্শ দিয়! এবং দরখাস্ত প্রভৃতি লিখিয়া দিয়! তিনি প্রজাদের সাহাব্য 
করিতেন। তাহার অন্থুরোধে মফস্বলের অনেকে “হিন্দু পেটি য়টের? 
সংবাদদাতা হন। উক্ত আইনের অছিলা করিয়৷ রাজকর্মচারী ও 
'শীলকরগণ ঘোর অত্যাচার-উৎগীড়ন করিতে থাকে। স্যাতসেতে, 
ছোট ও সঙ্কীর্ণ গুদামে অনেক লোক কয়েদ রাখা, বলপূর্বক সম্পত্তি 
লুঠন ও নীলকরের প্ররোচনায় পুলিস কর্তৃক প্রজাদিগের স্ত্রীলোকের 
উপর অনেক রকমের অত্যাচার উৎগীড়ন হইত। হরিশ্চন্দ্র শেষে 
এই মর্মে বলেন, “আমি নীল-হাঙ্গামার বিষয় বিশেষ বতুসহকারে 
পর্যালোচনা করিয়াছি । ইহার ফলে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে 
ঘে, বর্তমান নীলচাষ রায়তদের পক্ষে সর্বপ্রকারেই অহিতকারী ৷ 
আমি এ-সন্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশের স্থযোগ পাইবামাত্রই ব্যক্ত 
করিয়াছি । একটি বিষয়ে আমার এখনও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই ; 


৩২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


তাহা হইল এই যে, ভবিষ্যতে নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে সম্পর্ক 
কিরূপ দীড়াইবে 1৮ 
শ্বেতাঙ্গ বণিক ও হাকিমের দৌরাত্ম্যে মফস্বলের উকীল মোক্তারগণ্ 
প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বভাবতই দ্বিধাবোধ করিত । যে-সব স্থলে 
মোটেই উকীল মোক্তার পাওয়া যাইত না সে-সব স্থলে হরিশ্ত্দ্র 
কলিকাতা হইতে ব্যবহারজীবী প্রেরণ করিতেন । নীলচাষীদের উপর 
যখন সরকারী পক্ষপাতমূলক আইন প্রযুক্ত হইতে লাগিল তখনও 
হরিশ্ন্দ্রকে ইহার প্রতিরোধকল্পে নানারূপ পরামর্শ দিতে হইত--আমরা 
জানিয়াছি। হরিশ্ন্দ্র বিশ্বাস করিতেন, নীলচাষ বর্তমানে যেভাবে 
চলিতেছে তাহাতে নীলকর ও নীলচাষীর মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আশা 
নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজ পান্্রীগণ এবং উচ্চপদস্থ 
কয়েকজন ইংরেজ নীলচাধীদের আন্ুকুল্য করিয়াছিলেন । পান্্রী লঙ, 
নীল-দর্পণের ইংরেজী অন্থবাদ প্রকাশ করায় আদালতে অভিযুক্ত হইয়া 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নীল-কমিশনে প্রজা-বন্ধু হরিশ্চন্দের ও অন্যান্য 
দায়িত্রসম্পন্ন লোকের সাক্ষ্য হইতে ইংরেজ নীলকবের জঘন্য অনাচার 
ভ্যাচারের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় জগৎসমক্ষে উহাদের মাদার 
একেবারে অবনুপ্তি ঘটিল। অনেকে নীলচাষ ত্যাগ করিয়৷ অন্ত ব্যবসায় 
অবলম্বন করে। নীল-হাঙ্গামার সময় হরিশ্চন্দ্রের গৃহ অতিথিশালায় 
পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে “পেটি টের নিয়মিত খরচ চালাইয়। 
তাহার বেতনের যাহ! কিছু অবশিষ্ট থাকিত তৎসমুদয়ই নীলচাষীদের 
সেবায় ব্যয়িত হইত । 
হরিশ্চজ্র এইরূপ কঠোর কর্মভৎপরতাঁর মধ্যে, কর্মজীবনের মধ্যাহ- 
কালেই ১৮৬১ সনের ১৪ই জুন ইহধাম ত্যাগ করিলেন। অমানুষিক 
পরিশ্রম তাহার মৃত্যু ঘনাইয়া আনিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্গবাসীর' 
প্রাণে কে যেন বজ্র হানিল। তিনি জনসাধারণের চিত্ত কতখানি, 
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অধিকার করিয়াছিলেন তাহা এ সময়ে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতি এবং সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত মন্তব্যাদি হইতে সম্যক্‌ বুঝা যায়। হরিশ্চন্দ্রের এককালে 
সহকর্মী এবং “হিন্দু পেটি য়টে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ মহাশয় ১৮৬১, জুন সংখ্যা “মুখাজিস ম্যাগাজিনে তাহার সম্পর্কে 
একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। মুখবন্ধে তিনি হরিশ্চন্দ্রের গুণপনার কথা 
এইরূপ উল্লেখ করেন,__ 
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হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে “মোমপ্রকাশের (১৭ই জুন, ১৮৬১) উক্তিও 
এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধ'ত করিতেছি, 

“বঙ্গডূমি অনেক বুদ্ধিমান সন্তান প্রসব করেন । কিন্তু তাহার গর্বব- 
সহজাত একটি আলম্ত দোষ আছে। অনেকে সেই আলম্য দোষে 
আক্রান্ত হইয়া অকর্্ণ্য হইয়া যায়, মাতৃকাধ্য করিয়া উঠিতে পারে না। 
হরিশবাবু বঙ্গভূমির সেই অকর্মণ্য সন্তান দলের অন্তনিবিষ্ট ছিলেন না। 
তিনি বঙ্গভূমির অনেক কাধ্য করিয়াছেন । যে যে পথ অবলম্বন করিয়া 
্্ীবৃদ্ধি বঙ্গভূমি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার প্রণীত হিন্কু পেটি,য়ট তাহার 
অন্যতম । তিনি হিন্দু পেটিয়ট প্রচার করিয়া হিন্দু জাতির বহুতর 
শ্রেয় সাধন করিয়া স্বপত্রের অন্বর্থতা সম্পাদন করিয়াছেন । হিন্দ্রু জাতির 
অকারণ বৈরিগণ তাহার লেখনীর ভয়ে কম্পান্ধিত হইত ।*** 

“তিনি একাকী শীলপ্রধান প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষস সদৃশ নৃশংস 
নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, একথা বলিলে 
অত্যুক্তি বোধ হয় সন্দেহ নাই । কিন্ত এতদিষয়ে তাহার এত উষ্ভোগ, 
এত চেষ্টা ও এত পরিশ্রম ছিল যে, আমরা সেই অত্যুক্তিদোষ স্বীকারেও 
অসন্মত নহি। তিনি নীলকরদিগের গর্ব চূর্ণ করিবার আদি কারণ 
সন্দেহ নাই ।***৮ 

কালীপ্রসন্ন সিংহের উক্তিও এখানে উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন, _ 

“ভারতভূমি তাহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, 
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ত্রিশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্তমান ছুতিক্ষে 
তত ক্ষতি স্বীকার করেন নাই । তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়! ইহার 
যত উন্নতিসাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, 
বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিষ্ভাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন 
নাই ।” 

একটু আগে বলিয়াছি, নীলকর-সমাজ তাহার উপর অতিশর 
ক্রোধান্বিত ছিল। হরিশ্চন্দ্রের জীবিতকালেই এক নীলকর-সাহেব 
তাহার পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্ধমা আনয়ন করে। ইতিমধ্যে 
হরিশ্ন্ত্রের মৃত্যু হইল । কিন্তু নীলকর-পুঙ্গব ছাড়িবার পাত্র নয়; সে 
মামলা চালাইবেই স্থির করিল । তখন হরিশ্চন্দ্রের বিধৰ! পত্বী অনন্তোপায় 
হইয়! কিছু অর্থের দ্বারা তাহার সঙ্গে রফা করিতে বাধ্য হন। হরিশ্চন্দ্ 
দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি বিশেষ কিছুই রাখিয়! যান 
নাই। কিন্তু তাহার হৃদয় ছিল মহৎ। তাহার মহত্বে আজ সমগ্র বাঙালী 
জাতি মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। 


রাজনারায়ণ বসু 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতস্থ ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের 
মধ্যে অন্ততঃ রাজনীতি এবং অর্থনীতি-ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ দেখা দিতে থাকে। 
বেখুন সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, ফেমিলি লিটারারি 
ক্লাব প্রভৃতি সভা-সমিতিতে উভয় সমাজের পঞ্ডিতেরা মিলিত হইতেন 
বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যেকার স্বার্থগত বিরোধ ইহাতে কিছুমাত্র লাঘব 
হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল-হাঙ্গামা-কালে ইহা পরিষ্কার 
হইরা উঠে। ঈস্ট ইত্িয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ব্রিটিশ-রাজ 
ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড গ্রহণের পর হইতে সরকারী বেসরকারী নিধিশেষে 
স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ক্রমশঃ একাত্ম হইয়া! উঠিতে লাগিল । নীল- 
হাক্সীমার সময় কোনও কোনও শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী এবং মিশনরী সম্প্রদায় 
নীলচাষীর কতকট! সহায়তা করিলেও ক্রমে তাহারাও উভয় সমাজের 
সংঘাতের ফলে স্বজাতির স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে আরম্ত করিল। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবামীরা যতই 
আয়ত্ত করিতে থাকে তাহাদের মন ততই জড়তা ত্যাগ করিয় সক্রিয় 
হইয়| উঠে। আমাদের মধ্যে তখন যে নবজাগরণ আসে বা আত্মচৈতন্য 
জাগ্রত হয় তাহা অনেকট! এই প্রতীচীর সংস্রবে আসার ফল, চিন্তাশীল 
ব্যক্তিমাত্রেই ইহ! স্বীকার করিবেন। কিন্তু বৈদেশিক শিক্ষা ও শাসন- 
পদ্ধতির দরুন এই নবজাগরণ বস্তুগত হইয়। জাতিকে শক্তিশালী করিয়া 
তুলিতে পারে নাই। যে ইংরেজ তাচ্ছিল্যভরে শীসিতদের শাসনযন্ 
হইতে প্রতিনিয়ত দূরে ঠেলিয়া রাখিতে সচেষ্ট, তথাকথিত শিক্ষিত 
ব্যক্তিরা তাহার আচার-আচরণ অনুকরণ করিয়া নিজেদেরই দৈন্ত প্রকাশ 
করিতেছিল। ব্যর্থ অনুকরণের ফলে স্বাবলম্বন-শক্তি এবং আত্মপ্রত্যয় 


বাজনারায়ণ বস্থ ৩৭ 


ই-ই লোপ পাইতে বসে। জাতির এই হছুর্দিনে একজন মনস্বী বাঙালী 
স্বজাতীয়দের আত্মস্থ হইবার বাণী শুনাইলেন। তিনি শুধু আত্মস্থ 
হইবার কথা বলিয়! ক্ষান্ত হইলেন না, কি উপায়ে বা কোন পদ্ধতি 
অনুসরণ করিলে আমরা অবিলম্বে সুস্থ, সবল এবং স্বাবলম্বী হইতে পারিব 
তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়৷ দিলেন। মনম্বী রাজনারায়ণ বস্তু হিন্দু 
কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র, উচ্চশিক্ষিত, ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া 
পাশ্চান্তয জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কিন্তু তিনি স্বভাবতই 
ছিলেন স্বদেশ ও শ্বজাতিগত প্রাণ । তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, “আমার 
ধাতু বরাবর বাঙ্গালীতর ; আমার কলেজের শিক্ষা উহার উপর পাশ্চান্ত 
শিক্ষা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের স্যায় উহা আমার 
প্রকৃতির উপর গাঢরূপে বসে নাই 1” রাজনারায়ণ স্বজাতিদেরও নিজ 
প্রকৃতির অন্ুরণ করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন । 


্‌ 


রাজনারায়ণ ১৮২৬ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত 
বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল 
কলিকাতার গড়গোবিন্বপুরে। এখানে ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইলে 
বন্থ-পরিবার বাহির-সিমলায় বাস করিতে থাকেন। সেখান হইতে 
রাজনারায়ণের প্রপিতামহ বোড়াল গ্রামে চলিয়া যান। 

রাজনারায়ণের পিতা নন্দকিশোর বন্থ রামমোহন রায়ের বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন। নন্দকিশোর সেযুগের একজন ইংরেজীনবিন বলিয়া 
খাতিলাভ করেন । তিনি বিভিন্ন স্থানে কর্ম করিয়া শেষে দেবোত্তর- 


* রাজনারায়ণ বস্থুর আত্ম-চরিত, পৃঃ ৬৯ 


চাল ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 
ব্রন্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্ত স্থাপিত স্পেশাল কমিশন আপিসের, 
হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হন। তিনি অতিশয় খাঁটি ও দংলোক 
ছিলেন। দেবোত্তর-ত্রন্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার, 
নিমিস্ত বহু লোকে তাহাকে উৎকোচ দিতে চাহিতেন, কিন্তু তিনি কখনও 
উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। তাহার সঞ্চিত অর্থ কিছুই ছিল না। 
তাহার মৃত্যুকালে (১৮৪৫ ) উত্তরাধিকার সুত্রে কিছু পাওয়। দূরে থাকুক, 
তাহার কতকগুলি খণ পরিশোধের ভার রাজনারায়ণ প্রাপ্ত হন। 

বোড়ালের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর রাজনারায়ণকে 
তাহার পিতা কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং বৌবাজারের একটি স্কুলে 
ইংরেজী শিখিবার জন্য ভণ্তি করিয়া দেন। সেখান হইতে রাজনারায়ণ 
পটলভাঙ্গায় হেয়ার সাহেবের স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইলেন । হেয়ার 
সাহেবের স্কুল প্রকৃতপক্ষে স্কুল-সোসাইটির স্কুল ছিল। হেয়ার ইহার 
পরিচালনে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন বলিয়া সাধারণে ইহাকে হেয়ার 
সাহেবের স্কুল বলিত। রাজনারায়ণ তের-চৌদ্দ বসর বয়স পর্যন্ত 
এখানে অধ্যয়ন করেন। দেশপুজ্য সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা 
€ পরবর্তীকালে ভাঃ ) হুর্গীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় হেয়ার স্কুলে 
ছিতীয় শিক্ষকের পদে অধিষ্টিত ছিলেন। হুর্গীচরণের শিক্ষাদান সম্বন্ধে 
রাজনারায়ণ বলেন, “ছুর্গীচরশের নিকট আমরা কত উপকৃত, তাহা 
বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছ| ও অনুসন্ধানের, 
ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে 
প্রথম প্রন্ষুটিত করেন ।”* 

পাঠে ভ্রুত উন্নতিতে রাজনারায়ণের প্রতি হেয়ার সাহেব অতিশয় 
সন্ত হহয়াছিলেন। হেয়ার তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং 


কচ এ, পৃঃ ১৪। 


রাজনারায়ণ বন ৩৯ 


বলিতেন, %)০৬ 189 5০00. 219 5:0৬109 অর্থাৎ কত শীঘ্র তুমি 
বাড়িতেছ! হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে রাজনারায়ণ 
0/% 347222772 নামে একখানি সংবাদপত্র প্রতি সোমবারে হাতে 
লিখিয়া বাহির করিতেন, ইহাতে সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি, প্রোরত পত্র 
প্রভৃতি সকলই থাকিত। 
রাজনারায়ণ ১৮৪০ সনে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে 
তৃতীয় শ্রেণীতে ভতি হইলেন । তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন । 
পরবর্তীকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি তাহার সহাধ্যায়ী হইলেন । মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বন্থ, 
জগদীশনাথ রায়, গিরিশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ইহাদের মধো 
প্রধান ছিলেন । দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়৷ রাজনারায়ণ ত্রিশ টাকা সিনিয়র 
বৃত্তি লাভ করেন। ছুই বৎসর দ্বিতীয় ও প্রথম এই ছুই শ্রেণীতে তিনি এই 
বৃত্তি ভোগ করেন । ইহার পর চল্লিশ টাক৷ মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়! রাজ- 
নারায়ণ আরও ছুই বসরকাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়নে রত থাকেন । তখন 
কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিয়া যাহাতে ছাত্রগণ আরও কিছুকাল কলেজে 
উচ্চতর বিদ্য| অর্জন করিতে ব্যাপৃত থাকে তাহার জন্য এইরূপ বৃত্তির 
ব্যবস্থ। করা হইয়াছিল । তখনকার দিনে কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের 
প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সংবাদপত্রে প্রকাশিত করা হইত। ছুই- 
একবার সাহিত্য, পুরাবৃত্ত ও ধর্মনীতিতে রাজনারায়ণ প্রদন্ত উত্তর সংবাদ- 
পত্রে ছাপা হয়। তিনি ধর্মনীতিতে একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন । 
হেয়ার সাহেবের স্কুলে হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষা রাজনারায়ণের 
মনে জ্ঞানার্জন-স্পৃহা জাগ্রত করিয়াছিল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ 
ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের শিক্ষাদান প্রণালীও তাহার হৃদয়ে 
গভীর রেখাপাঁত করে। রিচার্ডসন সম্বন্ধে রাজনারায়ণ আত্ম-চরিতে ( পৃ* 
২১-২৩ ) লিখিয়াছেন,_- 


৪৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


«আমাদিগের সময়ে কাণ্তেন রিচার্ডসন (08001 18514 
[.95601 [10118105011 ) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন । তাহার 
নিকটে আমি তিন বৎসর পড়ি । তাহার পর তিনি বিলাত যান ।*** 
কাপ্তেন সাহেব ইংরাজি সাহিত্যশান্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 
সেক্ষপিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও 
দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাহার সেক্ষপিয়র আবৃত্তি শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন, পু ০81) 01291 9০151171115 ০01 10019 00 001 
76217 ০0 91180555795875. তিনি আশ্ত্য্যরূপে সেক্ষপিয়র বুঝাইয়। 
দিতেন ।."কাণ্রেন সাহেব ইয়ারগোছ লোক ছিলেন। যদি কেহ £১00199, 
শব্দকে 'এমিস' উচ্চারণ করিতেন তাহা হইলে তখনই বলিতেন ৮9৮ 
219 ৪. 10159" | তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন। 
তাহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, 876 59৮. 89115 
(0 076 1980০ (08 % তাহার এই বিশ্বাস ছিল যে কবিতা 
আবৃত্তি বিদ্যা! শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি শিক্ষ! দিতেন, তাহারা সম্মানের 
সহিত তাহার উপদেশ গ্রহণ করিত ।***তাহাকে ন্মরণ হইলে কি পর্যযস্ত 
ভক্তি ও প্রেম উচ্ছুসিত হয় তাহ! বলিতে পারি না-_তীহার স্বভাব বিশুদ্ধ 
ছিল না তথাপি হয়। তিনি যখন প্রথম বিলাত যান, তখন তাহাকে 
আমর! যে অভিনন্দনপত্র দিই, তাহা ত্বাহার সম্মুখে পড়িতে তিনি 
আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেজের সর্বোত্তম আবৃত্তিকারী 
বলিয়া খ্যাতি লাভ করি 1% 

রাজনারায়ণ ১৮৪৫ সনের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করেন। 
রাজনারায়ণ কলেজে অধ্যয়নকালেই ১৮৪৪ সনে কিশোরীর্টাদ মিত্রকে 
রামমোহন রায়ের জীবনী রচনায় সাহাষ্য করেন। এইসময় স্থুবিখ্যাত 
রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে তদীয় “লোটাস' নামক স্টীমারে রাজমহল ও 


রাজলারায়ণ বন্থ ৪১ 


“গৌড় ভ্রমণে যান । কলেজে অধ্যয়নকালে তাহার প্রথম বিবাহ হয়। 
প্রথম! পত্বীর মৃত্যু হইলে রাজনারায়ণ ১৮৪৭ সনে দ্বিতীয় বার হাট- 
খোলায় দত্তবাটাতে দারপরিগ্রহ করেন । 


৯০১. 


হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের কিছুকাল পরে ১৮৪৬ সনের প্রারস্তে 
রাজনারায়ণ প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ 
করিলেন । তাহার বিলাতী ভাবাপন্ন সতীর্থগণ ইহাতে আশ্চর্য বোধ 
করিয়াছিলেন । রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ইহার পরে 
পরিচিত হন। ইহার পূর্বে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে একপত্রে এইরূপ একখানি 
গ্রন্থসংকলনের কথ! লিখিলেন, “যাহার প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে 
ইতিহাস, পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছ! শ্লোক সকল থাকিবে » ইহার 
প্রায় চারি বসর পরে দেবেন্দ্রনাথ ছুই খণ্ডে ব্রান্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 

রাজনারায়ণ ১৮৪৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে “তত্ববোধিনী সভা” কর্তৃক 
উপনিষদের অন্ুবাদকের কার্ষে মাসিক ষাট ট্রাকা বেতনে নিযুক্ত হন। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর “তত্ববোধিনী সভার, প্রতিষ্ঠা্ত। এবং প্রধান পৃষ্ঠ- 
পোষক ছিলেন । ১৮৪৮ সনের প্রথমে কার ঠাকুর কোম্পানির পতনের 
ফলে দেবেন্দ্রনাথের আয় একেবারে কমিয় যায়। স্ৃতরাং তিনি আর 
আগের মত অর্থসাহায্য করিতে পারিলেন না৷ । তখন রাজনারায়ণ উক্ত 
অনুবাদ-কার্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর দেড় বংসর তিনি 
বেকার ছিলেন ।. রাজনারায়ণ ইংরাঁজীনবিস বলিয়াই প্রত্যেকের ধারণা 
ছিল। ব্রান্মদমাজে গ্রীতিভা বপূর্ণ বক্তৃতাদদি দেওয়ার ফলে তিনি বাংল! 
ভাষার ব্যুৎপন্ন_-এবিশ্বাসও সকলের মনে বদ্ধমূল হইল । এই ধরনের 
বক্ততা তিনিই প্রথম ত্রাহ্মসমাজে প্রবর্তন করেন । 


৪২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


ভারতহিতৈষী ডেভিড হেয়ার ১৮৪২ জনের ১লা জুন দেহত্যাগ 
করেন। তদবধি প্রতিবৎসর এ-দিবসে হেয়ার-স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইত 
এবং বঙ্গের কোনও কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার সভাপতি হইতেন এবং 
কোনও কোনও স্থবক্তা ইহাতে শিক্ষা, সাহিত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন । 
১৮৪৮ সনের ১লা জুন মহত দেবেন্দ্রনীথের সভাপতিত্বে যে সভানুষ্ঠান হয় 
তাহাতে প্রধান বক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ ৷ স্বদেশপ্রেমে রাজনারায়ণের 
হৃদয় ছিল ভরপুর । এইদিনকার বক্তৃতা ছিল বাংলা ভাষার অনুশীলন 
সম্পর্কে । রাজনারায়ণ বক্তৃতীদানকালে ন্বদেশবাসীদের উদ্দেশ করির়' 
প্রসঙ্গতঃ বলেন, 

“জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্ব্বচনীয় সহ পাত্রসকল' 
মনেতে উদিত হয় প্রেমামৃত রমসাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে, 
আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্বু দ্বার লালিত হইয়াছি, যে স্থানে 
বাল্য ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাঁপন করিয়াছি, ষে স্থানে 
যৌবনের প্রারস্তাবধি সহযোগি মিত্রদিগের গ্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ 
প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমাদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত স্থুহছদ মণ্ডলীর, 
সীম! বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ, 
যাহাকিছু সকলই আমাদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ 
স্নেহ হওয়! কি স্বভাবসিদ্ধ নহে! স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে 
তাহার নদী, পর্ববত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ 
সঞ্চার করে । জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ কর! হয় 
যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই-_যে নাম চিন্তা মাত্রে 
পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভার্ধ্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ, বান্ধবের প্রেমার্ড আনন 
সকল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে! যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে 
আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মন্্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, 
তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মনুস্তের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে! 


রাজনারায়ণ বস্তু ৪৩ 


কাশ্মীরের নির্মল হুদ ও মনোহর উদ্যান, কিন্ব। সিরাজের হথচারু গুলাব 
পুষ্পের উদ্যান কিছুতেই তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। 
তিনি বালুময় মরুভূমিবাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল 
থাকেন। এমত স্থখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না 
থাকে সে কি মনুষ্য ? পুব্র্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ 
ব্যবহার কখনই ছিল না। অগ্যাবধি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ 
শ্রুত হয় না যে 'জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'? বীর্যবান 
গ্রীকজাতি ও জয় পিপাস্ত্ রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার 
হয়, কিন্তু অমর কী্তি পা্ডপুত্র ও যুদ্ধদুর্মদ রাজপুতদিগের নামোচ্চারণ 
মাত্রে চিত্ত হর্ষোন্ত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লন্ষন করিতে থাকে। 
সেক্ষপিয়ার স্ততিযোগ্য এবং নিউটন অতি বরণীয় বটে, কিন্তু আমার- 
দিগের কালিদাস ও আমারদিগের আর্ধ্যভট্ের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার 
প্রেমার্ণবে সম্তরণ করে! হোমর ও বঞ্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্ত 
বিশাল মহাভারত ও হাদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমাদের! প্রাচীন 
গ্রীক ও লাটিন, এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক ও ইংরাজী ও জান্মাণ, 
অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্ত দিকে স্থুচারু সুমধুর শব্দ 
রত্বাকর মহাঁভাষা স-স্কতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল 
অপেক্ষা শুরুতর হইবে । হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়। 
হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি. 
আছে? জন্মভূমির হীন অবস্থ! মোচনে যত্ব না করিয়া তাহার প্রতি 
অনাদর করা-_-জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা, 
করা, ইহার উপর হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে ?” & 

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে শ্্রীষ্টান মিশনরীগণ হিন্দুদের শ্রীষ্ঠান 


লেখক-প্রণীত রাজনারায়ণ বন্ধু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ | পৃঃ ২৪-৬।. 
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করিতে লাগিয়া যায় । তাহাদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিই 
্রষ্টানী শিক্ষার কেন্দ্র । ইহার প্রতিরোধকল্পে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এবং অন্তান্ঠ হিন্দু প্রধানগণের চেষ্টা-যত্বে “হিন্দুহিতার্থা বিদ্যালয়” ১৮৪৬ 
সনের ১ল! মার্চ প্রতিষিত হয়। রাজনারায়ণ যে ইহার বিশেষ সহায়ক 
ছিলেন তাহ! বলাই বাহুল্য । তিনি কিছুকাল এই বিদ্যালয়ের 
ইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক ছিলেন । 


৪ 


ইহার পর রাজনারায়ণকে আমর! প্রকৃত শিক্ষাব্রতীরূপে দেখিতে 
পাই। তিনি ১৮৪৯ সনের ১২ই মে সত্তর টাক! বেতনে কলিকাতা 
গবন্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
হইলেন। এখানে মাত্র ছুই বংসরকাল তিনি নিযুক্ত ছিলেন । 
এইসময়ের মধ্যে কলেজে ছাত্রদের ইংরেজী অধ্যাপন! ব্যতীত পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষঃ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ 
সুধীবৃন্দকেও তিনি অল্পবিস্তর ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ 
হইতে রাজনারায়ণ ১৮৫১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় চলিয়া যান। এখানে তিনি 
একাদিক্রমে আঠার বৎসর শিক্ষকতা করিয়া ১৮৬৮ সনের ৩১শে 
ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন । শেষের ছুই বৎসর শিরঃগীড়ার জন্য তিনি 
ছুটিতে কাটাইতে বাধ্য হন। 

শুধু শিক্ষাব্রতী-জীবন নহে, রাজনারাঁয়ণের স্বদেশের উন্নয়ন চিস্তাও 
তখন পুর্োদ্যমে শুরু হয়। শিক্ষাব্রতীরপে তিনি অল্পকালের মধ্যেই 
স্কুলের ছাত্র, অধ্যক্ষ এবং ছাত্রদের অভিভাবক মহলে সুখ্যাতি অর্জন 
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করেন। তাহার অভিনব শিক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্রবৃন্দ অতি শীঘ্র পাঠ্য বিষয় 
আয়ন্ত করিতে সক্ষম হইত। প্রতি বৎসর উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা সরকারী 
বৃত্তি লাভ করিত। ক্রমে শিক্ষাদান ব্যাপারে তাহার এত সুনাম হইতে 
লাগিল যে, নিকটবর্তী মিশনরীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ না 
গিয়৷ রাজনারায়ণের স্কুলেই আসিয়! ভিড় জমাইত। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা 
এবং অর্থাগম দিন দিন বাড়িয়া চলিল। পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য 
জ্তানগর্ভ পুস্তক পাঠেও ছাত্রদের তিনি উৎসাহ দিতেন । স্কুলে তিনটি 
বিষয়ের তিনি স্চনা করেন, যথা_-(১) বিতর্ক-সভা; এখানে ছাত্র ও 
শিক্ষকগণ একযোগে সাহিত্যাদি আলোচনায় লিপ্ত হইতেন ;ঃ (২) 
পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়ন ঃ প্রতি ছাত্রকে কোনও নিদিষ্ট 
পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়৷ হইত, এবং পুস্তকের বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা 
লইয়া তাহাতে নম্বর দেওয়া হইত ; (৩) দরিদ্র ভাণ্ডার ঃ ছাত্র ও 
শিক্ষকগণের মিলিত চেষ্টায় একটি দরিদ্র ভাণ্ডার খোল! হয় এবং বৃদ্ধ ও 
জরাগ্রস্ত লোকদের ইহা হইতে সাহা্য দেওয়া হইতে থাকে। 

বিদ্যালয়-ভবনের সীমানার মধ্যেই রাজনারায়ণের শিক্ষাদান কার্ধ 
আবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন লোকশিক্ষক । জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষা বিস্তারে তিনি নিয়ত যত্ববান ছিলেন। ঘেদিনীপুর পাবলিক 
লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোগী । প্রতিষ্ঠাবধি 
( ১৮৫১) তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন । শ্রমজীবীদিগের বিদ্যাশিক্ষার 
নিমিত্ত একটি নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ সম্পাদকরূপে 
ইহার সঙ্গেও যুক্ত হইলেন । তাহার যত্বে মেদিনীপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ 
এবং একটি ব্রাহ্ম বদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। 

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে রাজনারায়ণ বিবিধ জনহিতকর সভা- 
সমিতি প্রতিষ্ঠায়ও অগ্রণী হইলেন। মিউচুয়াল ইমপ্রভমেন্ট সোসাইটি, 
জ্ঞানদায়িনী সভা, স্থরাপান-নিবারণী সভা, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী 
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বা গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভ। প্রভৃতি তাহারই আগ্রহাতিশয্যে স্থাপিত 
হইয়াছিল । মেদিনীপুরে স্থাপিত হইলেও ক্রমে এ-সকলের খবর দিকে 
দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং দেশের ও জাতির পক্ষে উহা! স্ুফলপ্রস্থ হয়। 
স্বপ্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকার শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যে হুরাপানের 
প্রসার দেখিয়া ইহার স্রোত নিবারণকল্পে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 
সুরাপান-নিবারণী সভ| প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারও তিন বৎসর পূর্বে 
রাজনারায়ণ কর্তৃক এইরূপ একটি সভা৷ মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হয়। 
রাজনারায়ণ এই সভা সম্পর্কে বলেন, «এ সভার অনুষ্ঠানপত্রে লেখা 
ছিল যে, পরিমিত মদ্যপান করা যেমন না বাঁধে একটী ছিদ্র রাখা । এ 
ছিদ্র ক্রমে ক্রমে বড় হইয়৷ সর্বনাশ সাধন করে। মেদিনীপুরে এই 
স্বরাপান-নিবারণী সভার জন্য আমার যত পীড়ন হয় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য 
তত হয় নাই ।”% 

রাজনারায়ণের জাতীয় গৌরব সম্পীদনী বা গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী 
সভা ভারতবর্ষের জাতীয়তা আন্দোলন তথা স্বাধীনত৷ প্রচেষ্টার ইতিহাসে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সভাতেই সর্বপ্রথম 
আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাজাত্যবোধের শিক্ষা ও প্রসার হইতে থাকে৷ 
রাজনারায়ণ বলেন, “জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যেরা *০০৫- 
07181) না বলিয়া “রজনী” বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর 
অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন ; আর ইংরাজী বাঙ্গলা না 
মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে 
একটা ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত, তাহার এক পয়স! করিয়া জরিমানা 
হইত |” প" এখানে সভার কার্যক্রম সম্পর্কে রাজনারায়ণ কয়েকটি 


* তত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৮৫ শক-_“দেবগুহে দৈনন্দিন লিপি ।” 
1 আত্ম-চরিতঃ পৃঃ ৮৩। 


রাজনারায়ণ বস্থ রি 
দৃষ্টান্ত মাত্র দিয়াছেন। এই সভার কার্যবিবরণকে ভিত্তি করিয়া তিনি 
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13211591” রচনা করেন । ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে নবগোপাল 
মিত্র সম্পাদিত ?/2/107:21707797-এ ইহা মুক্ত হয় 1 অনুষ্ঠানপত্রে 
তিনি ৪86001791 7১010000101) 9০9০1699? নামে একটি সংঘ বা 
সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন । স্বদেশী ব্যায়াম, সঙ্গীত, চিকিৎসাবিদ্যা, 
ইংরেজী শিক্ষারস্তের পূর্বেই বালকবালিকাদের যথোপযুক্তরূপে মাতৃভাষা 
শিক্ষাদান, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অন্তুশীলন, বাংল! শব্দ ব্যবহার 
দ্বারা কথোপকথনে ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাংল! ভাষায় পরস্পরকে 
পত্র লেখা, বাঙালীর সভায় বাংল! ভাষায় বক্তৃতা প্রদান, স্থরাপানাদি 
বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা] এদেশে যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় 
অবলম্বন, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কার কার্য সম্পাদন, 
ভ্রাতৃদ্ধিতীয়া প্রমুখ স্বদেশীয় স্থপ্রথাসকল রক্ষা, নমস্কার প্রণামাদি 
স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার 
সম্পূর্ণ বর্জন, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় প্রভৃতি এই সভার 
কার্য হইবে। বর্তমানে হয়তো ইহার কোনও কোনটি আমাদের নিকট 
অতিরিক্ত বা সামাগ্ত বিষয় বলিয়া বোধ হইবে । কিন্তু এসময়ে ইংরেজের 
নিকট অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত হইয়াও বিলাতীর মোহে আমরা যেমন আত্ম- 
মর্াদাজ্ঞানশৃন্য হইয়। পড়িতেছিলাম তখন এসব বিষয়ের আলোচনার 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। রাজনারায়ণের অনুষ্ঠানপত্রে 
দেশোন্নতি বা সমাজোন্নতিমূলক কোনও কিছুই বাঁদ পড়ে নাই । নবগোপাল 


* এই অনুষ্ঠানপত্রখানি বর্তমান লেখক প্রণীত “জাতীয়তার নবমন্ত্র বা 
হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত” পুস্তকে (পৃঃ ১০২-১১৩ ) পুঅমু্্িত হইয়াছে । 


৪৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


মিত্র এই অন্ুষ্ঠানপত্রখানি পাঠ করিয়া সত্বর এইরূপ একটি ব্যাপক- 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে উদ্ঠোগী হন। অন্ুষ্ঠানপত্রখানি প্রকাশের এক 
বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহার আদর্শে কলিকাতায় হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন,__ 

শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গোরবেচ্ছা 
সঞ্চারিণী সভা?র অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দু মেলার ভাব তাহার 
মনে প্রথম উদ্দিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন । 
এ হিন্দু মেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্ মিত্র মহাশয় 
জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত জাতীয় গৌরবেচ্ছা 
সঞ্চারিণী সভার আদর্শে গঠিত হয় ।”% 

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমহেতু রাঁজনারায়ণের শিরঃগীড়া দেখ! 
দেয়। তখন স্কুল হইতে দীর্ঘকাল ছুটি লইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে 
বাহির হন। এইসময় ব্রাঙ্মসমাজে নরপৃজার আবির্ভাব হইলে রাজনারায়ণ 
তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন । রাজনারায়ণ স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্টে কানপুরে 
অবস্থান করিতেছিলেন। আর মেদিনীপুরে ফিরিবেন না জানিয়া মেদিনী- 
পুরবাসীরা কৃতন্ততার নিদর্শনম্বরূপ ১৮৬৯ সনের ২৯শে মার্চ সেখানে 
তাহার নিকট একখানি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন । বলাবাহুল্য, ইহাতে 
রাজনারায়ণের কৃতকর্মের ও গুণপনার বিশেষ উল্লেখ ছিল । 


৫ 


উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়! রাজনারায়ণ কলিকাতায় 
বসবাস আরন্ত করিলেন। ১৮৬৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৮৭৯ 
সনের সেপ্টেম্বর পর্যস্ত এই দশ বংসরকাল তিনি কলিকাতায় অবস্থান 


* আত্ম-চরিত, পৃঃ ২০৮। 


রাজনারায়ণ বন্ধ ৪ 


করেন । স্থানীয় ব্রা্মসমাজ পূর্বে “কলিকাতা ব্রা্মসমাজ” নামে অভিহিত 
হইত। মেদিনীপুর হইতে রাজনারায়ণ ইহার সঙ্গে যথাসম্ভব যোগরক্ষা 
করিয়া চলিতেন ;£ মধ্যে মধ্যে “তত্ববোধিনী পত্রিকার” জন্য লিখিতেন। 
কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৫ সনে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রব ত্যাগ করেন 
এবং ইহার কিছুকাল পরে ভারতবঁয়ি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে 
কলিকাতা ত্রাহ্মসমাজ “আদি ব্রাহ্মসমাজ' নাম ধারণ করে । কলিকাতায় 
বসতি স্থাপন করিবার পর রাজনারায়ণকে মহধি দেবেন্দ্রনাথ উহার 
অধ্যক্ষ-সভায় গ্রহণ করেন । রাজনারায়ণ অতঃপর অধ্যক্ষ-সভায় 
সভাপতিরও কার্য করিতে থাকেন । ১৮৭৯ সনে দেওঘরে চলিয়া যাইবার 
পরেও তিনি আমরণ এইপদেই বৃত ছিলেন। রাজনারায়ণ তাহার যোগ্য 
সহকর্মীরূপে পাইলেন যুবক জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুরকে । জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 
ব্রা্মসমাজের কার্ধকালে মানুষ রাজনারায়ণের সঙ্গে পুরাপুরি পরিচিত 
হইবার সুযোগ পান। কিশোর রবীন্দ্রনাথ অবিলম্বে রাজনারায়ণের 
সংস্পর্শে আমিয়৷ পড়িলেন। কলিকাতার জোড়ার্সাকো ঠাকুর-পরিবারে 
যে স্বাদেশিকতার আ্োত এতদিন ফক্কুনদীর মত সাধারণের অগোঁচরেই 
বহিয়! আসিতেছিল, রাজনারায়ণের সংস্পর্শে এবং জ্যোতিরিক্দ্রনাথ- 
রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রচেষ্টায় তাহা সাধারণের গোচরীভূত হইয়া! উঠিল। 
কিন্ত ইহার পূর্বে আর ছুই-একটি বিষয় বলা আবশ্যক । 

রাজনারায়ণ-কৃত অনুষ্ঠানপত্র হইতেই যে নবগোপাল মিত্র মহাশয় 
হিন্দু মেলা সংগঠনে অনুপ্রাণিত হন একটু আগে তাহা বলা হইয়াছে । 
হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনেই তথায় পাঠের জন্য রাজনারায়ণের স্বগ্রাম 
বোড়াল নিবাসীদের রচিত ও ততকর্তৃক সংশোধিত একটি জাতীয়ভাব- 
ব্যগ্রক কবিতা প্রেরিত হইয়াছিল । রাজনারায়ণ কলিকাতায় বসতি 
স্থাপন করিয়া সাক্ষাৎভাবে ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন। ব্রাহ্গসমাজের 
কার্ষে নবগোপালও তাহার সহকর্মী ছিলেন। কাজেই তিনি যে অবিলম্বে 


৫৩ ভারতের মুক্তি-সদ্ধানী 


রাজনারায়ণকে হিন্দু মেলার মধ্যে টানিয়া লইবেন তাহা৷ বলাই বাহুল্য । 
হিন্দু মেলার অধ্যক্ষ সভা “ব809081 9০০1৩ বা জাতীয় সভা নামে 
পরিচিত ছিল। হিন্দু মেলা সাম্বংসরিক উৎসব। ইহার পরিচালনা 
ব্যতীত জাতীয় সভা প্রতি মাসে জাতির উন্নতিকর জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক 
বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-বৈঠক আহ্বান করিতেন। স্থুধীগণ কর্তৃক 
ইহাতে নানাবিষয়ে বক্তৃতা প্রদৃত্ত এবং প্রবন্ধ পঠিত হইত। রাঁজনারায়ণ 
জাতীয় সভার মীসিক অধিবেশনে নিয্নোক্ত তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান 
করেন £--(১) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, (২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, 
(৩) সেকাল আর একাল । ইহার প্রত্যেকটিই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য 
সম্পদ। “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা শীর্ধক বক্তৃতায় সেসময়ে বিভিন্ন ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ শ্রীষ্টান ও প্রগতিশীল ব্রান্মদের মধ্যে চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা সভা করিয়! ইহার প্রতিবাদে মত্ত হইয়! 
উঠিয়াছিল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ একজন নব্যশিক্ষিত ইংরেজীনবিসের 
মুখে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া একদিকে যেমন লজ্জায় অধোবদন 
হইল অন্তদিকে তেমনি আনন্দে ও আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই 
বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে বাহির হইলে ইহার শেষ অংশ “মিলে সবে ভারত 
সন্তান, কবিতাটি সহ উদ্ধ ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে” ( চৈত্র ১২৭৯) 
লিখিয়াছিলেন”_ 

“রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃণ্টি হউক! এই 
মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক । হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক ! 
গঙ্গা যমুন! সিন্ধু নন্্দা গোদাবরী তটে বৃক্ষ বৃক্ষে মন্্রিত হউক! পূর্বব 
পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি 
ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক !” 

রাজনারায়ণ ১৮৭৫ সনে হিন্দু মেলার সাম্বংসরিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেন । , এসম্বন্ধে তিনি 'আত্ম-চরিতে” (পৃঃ ২১৫ ) লিখিয়াছেন,_ 


রাজনারায়ণ বস্ধু ৃ ৫ 


“১৮৭৫ পালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য আমি সম্পাদন 
করি। এ মেলা কলিকাতার পারসীর বাগান নামক বিখ্যাত উদ্ভানে 
হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষ্যে বরদাবাসী স্ুবিখ্যাত গায়ক 
মৌলাবকৃসের গান হয়। এবং যশোহরের নড়াল নিবাসী জমিদার 
রাইচরণ রায় ব্যান্ধ শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। 
আমি সভাপতি স্বরূপে এ পদক তাহার গলায় পরাইয়া দিই। 
মৌলাবকৃস তাহার সঙ্গীতে ক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ।” 

রাজনারায়ণের এই সময়কার আর একটি প্রধান কার্য যুবক-মনে 
স্বদেশপ্রেম উদ্দীপনে সহায়তা । ছাত্র-সভায় শ্ুরেন্দ্রনাথ ম্যাটুসিনির 
স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার বিষয় বক্তৃতা দিলেন । যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 
“আর্ধাদর্শনে' ম্যাট্সিনি, গ্যারীবল্ডী, কাভূরের জীবনী প্রসঙ্গে নব্য ইটালীর 
স্বাধীনতা আন্দৌলনের আন্ুপুধিক বিবরণও লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
ইটালীর কার্বোনারী নামক গুপ্ত সভার আদর্শে এখানেও সভা-সমিতি 
প্রতিষ্ঠিত হইতে আরন্ত হইল। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাহার ইংরেজী 
আত্ম-জীবনীতে * ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন । জোড়া্সাকো 
ঠাকুর-বাটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকগণ “সঙ্জীবনী সভা” নামে 
একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিলেন । ইহার কার্যবিবরদী গুপ্ত ভাষায় 
লিখিত হইত। গুপ্ত ভাষায় সভার নাম দেওয়া হইয়াছিল “হা ম্‌চুপা! 
মুহা কফ! বৃদ্ধ হইলেও রাজনারায়ণের মনটি ছিল তাজা, চিরতরুণ । 
তিনি এই সভার সভাপতি হইলেন। স্বদেশের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন 
--শ্বদেশীয়দের জন্য একটি সাধারণ পোশাক প্রচলন, স্বদেশীয় তাতে বস্ত্র 
প্রস্তুত, নিয়াশলাইয়ের কল স্থাপন প্রভৃতি কর্মপ্রচেষ্টা এই সভার কর্তব্য 
মধ্যে গণ্য ছিল। ইহার কোনটিই তখন সাফল্যমণ্তিত হয় নাই। 
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রাজনারায়ণ বনু 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতস্থ ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের 
মধ্যে অন্ততঃ রাজনীতি এবং অর্থনীতি-ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ দেখা দিতে থাকে । 
বেথুন মোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, ফেমিলি লিটারারি 
ক্লাব প্রভৃতি সভা-সমিতিতে উভয় সমার্জের পণ্ডিতেরা মিলিত হইতেন 
বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্োকার স্বার্থগত বিরোধ ইহাতে কিছুমাত্র লাঘব 
হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল-হাঙ্গামা-কালে ইহা পরিষ্কার 
হইরা উঠে। ঈন্ট ইগ্ডিরা কোম্পানীর হস্ত হইতে ব্রিটিশ-রাজ 
ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড গ্রহণের পর হইতে সরকারী বেসরকারী নিধিশেষে 
স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ক্রমশঃ একাত্ম হইয়া উঠিতে লাগিল । নীল- 
হাঙ্গামার সময় কোনও কোনও শ্বেতাঙ্গ কর্মচাঁরী এবং মিশনরী সম্প্রদায় 
নীলচাষীর কতকট! সহায়তা করিলেও ক্রমে তাহারাঁও উভয় সমাজের 
সংঘাতের ফলে স্বজাতির স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিতে আরম্ত করিল । 
পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবাসীরা যতই 
আয়ত্ত করিতে থাকে তাহাদের মন ততই জড়তা ত্যাগ করিয়া সক্রিয় 
হইঘা উঠে। আমাদের মধ্যে তখন যে নবজাগরণ আসে বা আত্মটৈতন্য 
জাগ্রত হয় তাহা অনেকটা এই প্রতীচীর সং্রবে আসার ফল, চিন্তাশীল 
ব্যক্তিমাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন | কিন্তু বৈদেশিক শিক্ষা ও শাসন- 
পদ্ধতির দরুন এই নবজাগরণ বস্তুগত হইয়া জাতিকে শক্তিশালী করিয়া 
তুলিতে পারে নাই। যে ইংরেজ তাচ্ছিল্যভরে শাসিতদের শাসনযন্ত 
হইতে প্রতিনিয়ত দূরে ঠেলিয়া রাখিতে সচেষ্ট তথাকথিত শিক্ষিত 
ব্যক্তিরা তাহার আচার-আচরণ অনুকরণ করিয়া নিজেদেরই 'দৈন্ত প্রকাশ 
করিতেছিল। ব্যর্থ অন্গকরণের ফলে স্বাবলম্বন-শক্তি এবং আত্মপ্রত্যয় 


রাজনারায়ণ বন ৩৭ 


গুইই লোপ পাইতে বসে। জাতির এই দুর্দিনে একজন মনস্বী বাঙালী 
ব্বজাতীয়দের আত্মস্থ হইবার বাণী শুনাইলেন। তিনি শুধু আত্মস্থ 
হইবার কথা বলিয়! ক্ষান্ত হইলেন না, কি উপায়ে বা কোন পদ্ধতি 
অনুসরণ করিলে আমরা অবিলম্বে সুস্থ, সবল এবং স্বাবলম্বী হইতে পারিব 
তাহাঁও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন। মনন্বী রাজনারায়ণ বস্থু হিন্দু 
কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র, উচ্চশিক্ষিত, ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া 
পাশ্চান্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কিন্তু তিনি স্বভাবতই 
ছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতিগত প্রাণ । তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, “আমার 
ধাতু বরাবর বাঙ্গালীতর ; আমার কলেজের শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য 
শিক্ষা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের হ্যায় উহা আমার 
প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই ।৮* রাজনারায়ণ স্বজাতিদেরও নিজ 
প্রকৃতির অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 


রাজনারায়ণ ১৮২৬ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর চবিবশ পরগনার অস্তগতি 
বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল 
কলিকাতার গড়গোবিন্দপুরে। এখানে ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইলে 
বন্-পরিবার বাহির-সিমলায় বাস করিতে থাকেন। সেখান হইতে 
রাজনারায়ণের প্রপিতামহ বোড়াল গ্রামে চলিয়া যান। 

রাজনারায়ণের পিত| নন্দকিশোর বস্থু রামমোহন রায়ের বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন। নন্দকিশোর সেযুগের একজন ইংরেজীনবিদ বলিয়া 
খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে কর্ম করিয়া! শেষে দেবোত্তর- 


* রাজনারায়ণ বস্থুর আত্ম-চরিত, পৃঃ ৬৯। 


৩ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


ব্রক্ষোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্ত স্থাপিত স্পেশাল কমিশন আপিসের, 
হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হন। তিনি অতিশয় খাঁটি ও সংলোক 
ছিলেন। দেবোত্তর-ত্রন্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
নিমিত্ত বু লোকে তাহাকে উৎকোচ দিতে চাহিতেন, কিন্তু তিনি কখনও 
উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। তাহার সঞ্চিত অর্থ কিছুই ছিল না। 
তাহার মৃত্যুকালে (১৮৪৫ ) উত্তরাধিকার স্ত্রে কিছু পাওয়! দূরে থাকুক, 
তাহার কতকগুলি খণ পরিশোধের ভার রাজনারায়ণ প্রাপ্ত হন। 

বোড়ালের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর রাজনারায়ণকে 
তাহার পিতা কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং বৌবাজারের একটি স্কুলে 
ইংরেজী শিখিবার জন্ঠ ভর্তি করিয়া দেন। সেখান হইতে রাঁজনারায়ণ 
পটলভাঙ্গায় হেয়ার সাহেবের স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইলেন। হেয়ার 
সাহেবের স্কুল প্রকৃতপক্ষে স্থুল-সোসাইটির স্কুল ছিল। হেয়ার ইহার 
পরিচালনে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন বলিয়া সাধারণে ইহাকে হেয়ার 
সাহেবের স্কুল বলিত। রাজনারায়ণ তের-চৌদ্দ বসর বয়স পর্যন্ত 
এধানে অধ্যয়ন করেন। দেশপুজ্য স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা 
€ পরব্তকালে ডাঃ) ছূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় হেয়ার স্কুলে 
দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছূর্গীচরণের শিক্ষাদান সম্বন্ধে 
পাজনারায়ণ বলেন, “ছ্র্গীচরণের নিকট আমরা কত উপকৃত, তাহা 
বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা ও অনুসন্ধানের, 
ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে 
প্রথম প্রক্ষুটিত করেন ।”% 

পাঠে দ্রুত উন্নতিতে রাজনারায়ণের প্রতি হেয়ার সাহেব অতিশয় 
সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। হেয়ার তাহাকে অত্যন্ত ্েহে করিতেন এবং 


* এ, পৃঃ ১৪। 


রাজনারায়ণ বত ৩৯ 


বলিতেন, 10 56 $0 ৪19 1:০0%17)9” অর্থাৎ, কত শীঘ্র তুমি 
বাড়িতেছ! হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে রাজনারায়ণ 
€/%2 1402227%6 নামে একখানি সংবাদপত্র প্রতি সৌঁমবারে হাতে 
লিখিয়৷ বাহির করিতেন, ইহাতে সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি, প্রোরত পত্র 
প্রভৃতি সকলই থাকিত। 
রাজনারায়ণ ১৮৪০ সনে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে 
তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন ৷ তিনি উৎকুষ্ট ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন । 
পরবর্তীকালের বনু খ্যাতনামা ব্যক্তি তাহার সহাধ্যায়ী হইলেন । মাইকেল 
মধু্দন দক্ত, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বন্থ, 
জগদীশনাথ রায়, গিরিশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে 
প্রধান ছিলেন । দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়৷ রাজনারায়ণ ত্রিশ টাকা সিনিয়র 
বৃত্তি লাভ করেন। ছুই বৎসর দ্বিতীয় ও প্রথম এই ছুই শ্রেণীতে তিনি এই 
বৃত্তি ভোগ করেন । ইহার পর চল্লিশ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়া রাজ- 
নারায়ণ আরও ছুই বংসরকাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়নে রত থাকেন । তখন 
কলেজের অধ্যয়ন শেধ করিয়া ধাহাতে ছাত্রগণ আরও কিছুকাল কলেজে 
উচ্চতর বিগ্য। অর্জন করিতে ব্যাপৃত থাকে তাহার জন্য এইরূপ বৃত্তির 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । তখনকার দিনে কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের 
প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সংবাদপত্রে প্রকাশিত করা হইত। ছুই- 
একবার সাহিত্য, পুরাবৃত্ত ও ধর্মনীতিতে রাজনারায়ণ প্রদত্ত উত্তর সংবাদ- 
পত্রে ছাপা হয় । তিনি ধর্মনীতিতে একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন । 
হেয়ার সাহেবের স্কুলে ছূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষা রাজনারায়ণের 
মনে জ্ঞানার্জন-স্পৃহা জাগ্রত করিয়াছিল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ 
ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের শিক্ষাদান প্রণালীও তাহার হৃদয়ে 
গভীর রেখাপাত করে । রিচার্ডসন সম্বন্ধে রাজনারায়ণ আত্ম-্চরিতে ( পু 
২১-২৩ ) লিখিয়াছেন,__- 


৪২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


ভারতহিতৈষী ডেভিড হেয়ার ১৮৪২ সনের ১লা জুন দেহত্যাগ 
করেন। তদবধি প্রতিবৎসর এ-দিবসে হেয়ার-স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইত 
এবং বঙ্গের কোনও কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার সভাপতি হইতেন এবং 
কোনও কোনও স্থুবক্তা ইহাতে শিক্ষা, সাহিত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন । 
১৮৪৮ সনের ১ল! জুন মহধি দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যে সভান্ুষ্ঠান হয় 
তাহাতে প্রধান বক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ। ম্বদেশপ্রেমে রাজনারায়ণের 
হৃদয় ছিল ভরপূর। এইদিনকার বক্তৃতা ছিল বাংলা ভাষার অনুশীলন 
সম্পর্কে । রাজনারায়ণ বক্তৃতাদানকালে স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ করির়' 
প্রসঙ্গতঃ বলেন, 

“জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্ব্বচনীয় নেহ পাত্রসকল' 
মনেতে উদিত হয়-_প্রেমামূত রসসাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে, 
আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্বু দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে 
বাল্য ক্রীড়া দ্বারা আহ্বলাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে 
যৌবনের প্রারস্তাবধি সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ 
প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমাদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুহৃদ মণ্ডলীর, 
সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিষ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ, 
বাহাকিছু সকলই আমাদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ 
সহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে! স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে 
তাহার নদী, পর্বত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ 
সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় 
যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই-_যে নাম চিন্তা মাত্রে 
পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভার্্যা, পুত্র, কন্া, সুহৃদ, বান্ধবের প্রেমার্ড আনন 
সকল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে! যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে 
আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম জ্বাত হইয়াছেন, 
তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মন্ুস্কের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে! 


রাজনারায়ণ বন ৪৩ 


“কাশ্মীরের নিন্মল হদ ও মনোহর উদ্ভান, কিন্ব! সিরাজের স্চারু গুলাব 
পুষ্পের উদ্ভান' কিছুতেই তীহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। 
তিনি বালুময় মরুভূমিবাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল 
থাকেন। এমত স্থখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার শ্রীতি না 
থাকে সে কি মনুষ্য? পুর্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ 
ব্যবহার কখনই ছিল না । অগ্যাবধি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকাদ 
শ্রুত হয় না যে 'জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'? বীধ্যবান 
গ্রীকজাতি ও জয় পিপান্থ্র রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার 
হয়, কিন্তু অমর কীত্তি পাগুপুত্র ও যুদ্ধদন্মদ রাজপুতদিগের নামোচ্চারণ 
মাত্রে চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লন্ষন করিতে থাকে। 
সেক্ষপিয়ার স্ত্রতিযোগ্য এবং নিউটন অতি বরণীয় বটে, কিন্তু আমার- 
দিগের কালিদাস ও আমারদিগের আর্য্যভট্ের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার 
প্রেমার্ণবে সম্ভরণ করে! হোমর ও বঞ্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্ত 
বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রগ্ন রামায়ণ এ সকল আমাদের! প্রাচীন 
গ্রীক ও লাটিন, এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক ও ইংরাজী ও জান্মাণ, 
অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে স্থুচার সুমধুর শব 
রত্বাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কতই সকল 
অপেক্ষা গুরুতর হইবে। হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়। 
হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি 
আছে? জন্সভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ব না করিয়া তাহার প্রতি 
অনাদর করা-_জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাহার প্রাতি অশ্রদ্ধা, 
করা, ইহার উপর হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে ঠ * 

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে খ্রীষ্টান মিশনরীগণ হিন্দুদের খ্রিষ্টান 


লেখক-্প্রণীত রাজনারায়ণ বন্ধু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। পৃঃ ২৪-৬). 


৪৪ ভারতের মুক্ি-সন্ধানী 


করিতে লাগিয়া যায় । তাহাদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিষ্ভালয়গুলিই 
খীষ্টানী শিক্ষার কেন্দ্র । ইহার প্রতিরোধকল্পে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এবং অন্তান্ হিন্দু প্রধানগণের চেষ্টা-যত্বে “হিন্দুহিতার্থ বিদ্যালয়” ১৮৪৬ 
সনের ১ল৷ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ যে ইহার বিশেষ সহায়ক 
ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য । তিনি কিছুকাল এই বিদ্যালয়ের 
ইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক ছিলেন । 


৪ 


ইহার পর রাজনারায়ণকে আমরা প্রকৃত শিক্ষাব্রতীরূপে দেখিতে 
পাই। তিনি ১৮৪৯ সনের ১২ই মে জন্তর টাক! বেতনে কলিকাতা 
গবর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
হইলেন। এখানে মাত্র ছুই বৎসরকাল তিনি নিযুক্ত ছিলেন। 
এইসময়ের মধ্যে কলেজে ছাত্রদের ইংরেজী অধ্যাপনা ব্যতীত পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকু্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ 
সুধীবৃন্দকেও তিনি অল্লবিস্তর ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ 
হইতে রাজনারায়ণ ১৮৫১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকের পদে নিষুক্ত হইয়া তথায় চলিয়া ধান। এখানে তিনি 
একাদিক্রমে আঠার বৎসর শিক্ষকতা করিয়া ১৮৬৮ সনের ৩১শে 
ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। শেষের ভ্বই বৎসর শিরঃগীড়ার জন্য তিনি 
ছুটিতে কাটাইতে বাধ্য হন । 

শুধু শিক্ষাব্রতী-জীবন নহে, রাজনারায়ণের স্বদেশের উন্নয়ন চিন্তাও 
তখন পুর্ণোদ্যমে শুরু হয়। শিক্ষাব্রতীরপে তিনি অল্পকালের মধ্যেই 
স্কুলের ছাত্র, অধ্যক্ষ এবং ছাত্রদের অভিভাবক মহলে সুখ্যাতি অর্জন 


রাজনারায়ণ বস্থ ৪৫; 


করেন। তাহার অভিনব শিক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্রবৃন্দ অতি শীঘ্র পাঠ্য বিবয় 
আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইত । প্রতি বৎসর উৎকৃষ্ট ছাত্রের সরকারী 
বৃত্তি লাভ করিত। ক্রমে শিক্ষাদান ব্যাপারে তাহার এত সুনাম হইতে 
লাগিল যে, নিকটবর্তাঁ মিশনরীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ না 
গিয়া রাজনারায়ণের স্কুলেই আসিয়া ভিড় জমাইত। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা 
এবং অর্থাগম দিন দিন বাড়িয়া চলিল। পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য 
জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠেও ছাত্রদের তিনি উৎসাহ দিতেন । স্কুলে তিনটি 
বিষয়ের তিনি স্চন| করেন, যথা--(১) বিতর্ক-সভা ; এখানে ছাত্র ও 
শিক্ষকগণ একযোগে সাহিত্যাদি আলোচনায় লিপ্ত হইতেন %* (২) 
পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্তান্য পুস্তক অধ্যয়ন ঃ প্রতি ছাত্রকে কোনও নির্দিষ্ট 
পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া হইত, এবং পুস্তকের বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা 
লইয়া তাহাতে নম্বর দেওয়া হইত ; (৩) দরিদ্র ভাগার ঃ ছাত্র ও 
শিক্ষকগণের মিলিত চেষ্টায় একটি দরিদ্র ভাণ্ডার খোল! হয় এবং বৃদ্ধ ও 
জরাগ্রস্ত লোকদের ইহা হইতে সাহায্য দেওয়! হইতে থাকে। 

বিদ্যালয়-ভবনের সীমানার মধ্যেই রাজনারায়ণের শিক্ষাদান কার্য 
আবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন লোকশিক্ষক ৷ জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষা বিস্তারে তিনি নিয়ত যত্ববান ছিলেন। মেদিনীপুর পাবলিক 
লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্টোগী । প্রতিষ্ঠাবধি 
(১৮৫১) তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। শ্রমজীবীদিগের বিদ্যাশিক্ষার 
নিমিত্ত একটি নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ সম্পাদকরূপে 
ইহার সঙ্গেও যুক্ত হইলেন। তাহার বত্ধে মেদিনীপুরে একটি ত্রাহ্মসমাজ 
এবং একটি ব্রাহ্ম বদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। 

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে রাজনারায়ণ বিবিধ জনহিতকর সভা- 
সমিতি প্রৃতিষ্ঠায়ও অগ্রণী হইলেন। মিউচুয়াল ইমপ্রভমেন্ট সোসাইটি, 
জ্ঞানদায়িনী সভা, স্থরাপান-নিবারণী সভা, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী 
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মিত্র এই অনুষ্ঠানপত্রথানি পাঠ করিয়৷ সত্বর এইরূপ একটি ব্যাপক, 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে উদ্ভোগী হন। অন্ুষ্ঠানপত্রধানি প্রকাশের এক 
বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহার আদর্শে কলিকাতায় হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা 
করিলেন । রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন,__ 

“শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত জাতীয় গোরবেচ্ছ। 
সথণরিণী সভার অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দু মেলার ভাঁব তাহার 
মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন । 
এ হিন্কু মেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় 
জাতীয় স্ভা সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত জাতীয় গৌরবেচ্ছা 
সঞ্চারিণী সভার আদর্শে গঠিত হয় 1৮% 

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমহেতু রাঁজনারায়ণের শিরঃগীড়া দেখা 
দেয়। তখন স্কুল হইতে দীর্ঘকাল ছুটি লইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে 
বাহির হন। এইসময় ব্রাহ্মসমাজে নরপুজার আবির্ভাব হইলে রাজনারায়ণ 
তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন । রাজনারায়ণ স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে কানপুরে 
অবস্থান করিতেছিলেন। আর মেদিনীপুর ফিরিবেন না জানিয়া৷ মেদিনী- 
পুরবাসীরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ১৮৬৯ সনের ২৯শে মার্চ সেখানে 
তাহার নিকট একখানি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন । বলাবাহুল্য, ইহাতে 
রাজনারায়ণের কৃতকর্মের ও গুণপনার বিশেষ উল্লেখ ছিল। 


৫ 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাঁজনারায়ণ কলিকাতায় 
বসবাস আরম্ভ করিলেন। ১৮৬৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৮৭৯ 
সনের সেপ্টেম্বর পর্যস্ত এই দশ বৎসরকাঁল তিনি কলিকাতায় অবস্থান, 


* আত্ম-চরিত, পৃঃ ২০৮। 
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করেন। স্থানীয় ত্রাঙ্মসমাজ পূর্বে “কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত 
হইত। মেদিনীপুর হইতে রাজনারায়ণ ইহার সঙ্গে যথাসম্ভব যোগরক্ষা 
করিয়া চলিতেন ; মধ্যে মধ্যে “তত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য লিখিতেন। 
কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৫ সনে কলিকাতা ব্রাঙ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন 
এবং ইহার কিছুকাল পরে ভারতবর্ষাঁয় ব্রান্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে 
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ “আদি ব্রাহ্মসমাজ' নাম ধারণ করে । কলিকাতায় 
বসতি স্থাপন করিবার পর রাজনারায়ণকে মহধি দেবেন্দ্রনাথ উহার 
অধ্যক্ষ-সভায় গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ অতঃপর অধ্যক্ষ-সভায় 
সভাপতিরও কার্য করিতে থাকেন । ১৮৭৯ সনে দেওঘরে চলিয়া যাইবার 
পরেও তিনি আমরণ এইপদেই বৃত ছিলেন । রাজনারায়ণ তাহার যোগ্য 
সহকর্মীরূপে পাইলেন যুবক জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুরকে । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
্রাক্মসমাজের কার্যকালে মানুষ রাজনারায়ণের সঙ্গে পুরাপুরি পরিচিত 
হইবার স্থযোগ পান। কিশোর রবীন্দ্রনাথ অবিলম্বে রাজনারায়ণের 
সংস্পর্শে আসিয়া পড়িলেন। কলিকাতার জোড়ার্সকো ঠাকুর-পরিবারে 
যে স্বাদেশিকতার শ্োত এতদিন ফক্তুনদীর মত সাধারশের অগোচরেই 
বহিয়া আসিতেছিল, রাজনারায়ণের সংস্পর্শে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ- 
রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রচেষ্টায় তাহা সাধারণের গোচরীভূত: হইয়া উঠিল। 
কিন্ত ইহার পূর্বে আর ছুই-একটি বিষয় বলা আবশ্যক । 

রাজনারায়ণ-কৃত অনুষ্ঠানপত্র হইতেই যে নবগোপাল মিত্র মহাশয় 
হিন্দু মেলা সংগঠনে অন্প্রাণিত হন একটু আগে তাহা বলা হইয়াছে। 
হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনেই তথায় পাঠের জন্য রাজনারায়ণের স্বগ্রাম 
বোড়াল নিবাঁসীদের রচিত ও তৎকরৃক সংশোধিত একটি জাতীয়ভাব- 
ব্যঞ্জক কবিতা প্রেরিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণ কলিকাতায় বসতি 
স্থাপন করিয়া সাক্ষাংভাবে ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের 
কার্ষে নবগোপালও তাহার সহকর্মী ছিলেন । কাজেই তিনি যে অবিলদ্বে 
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রাজনারায়ণকে হিন্দু মেলার মধ্যে টানিয়া লইবেন তাহা বলাই বাহুল্য । 
হিন্দ মেলার অধ্যক্ষ সভা “8101021 90০1615” বা জাতীয় সভা নামে 
পরিচিত ছিল। হিন্দু মেল! সাম্বংসরিক উৎসব। ইহার পরিচালনা 
ব্যতীত জাতীয় সভা প্রতি মাসে জাতির উন্নতিকর জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক 
বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-বৈঠক আহ্বান করিতেন। স্ুুধীগণ করৃকি 
ইহাতে নানাবিষয়ে বক্তৃতা প্রদৃত্ত এবং প্রবন্ধ পঠিত হইত। রাজনারায়ণ 
জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান 
করেন £_-0১) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, (২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, 
(৩) সেকাল আর একাল । ইহার প্রত্যেকটিই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য 
সম্পদ । “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা” শীর্ষক বক্তৃতায় সেসময়ে বিভিন্ন ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ শ্রীষ্টান ও প্রগতিশীল ব্রান্মদের মধ্যে চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হইয়াছিল । তাহারা সভা করিয়! ইহার প্রতিবাদে মত্ত হইয়! 
উঠিয়াছিল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ একজন নব্যশিক্ষিত ইংরেজীনবিসের 
মুখে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া একদিকে যেমন লজ্জায় অধোবদন 
হইল অগ্তদিকে তেমনি আনন্দে ও আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই 
বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে বাহির হইলে ইহার শেষ অংশ “মিলে সবে ভারত 
সম্তান' কবিতাটি সহ উদ্ধ ত করিয়া বন্িমচন্দ্র বজগদর্শনে (চৈত্র ১২৭৯) 
লিখিয়াছিলেন,_ 

“রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই 
মহাঁগীত ভারতের সব্বত্র গীত হউক । হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক ! 
গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নম্্্দা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মন্মরিত হউক! পূর্ব 
পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোরি 
ভারতবাসীর হৃদয়ষন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক !” 

রাজনারায়ণ ১৮৭৫ সনে হিন্দু মেলার সাম্বংসরিক অনুষ্ঠানে পৌরো হিত্য 
করেন । , এসম্বন্ধে তিনি 'আত্ম-চরিতে” ( পৃঃ ২১৫) লিখিয়াছেন,__ 
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“১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কাধ্য আমি সম্পাদন 
করি। এঁ মেলা কলিকাতার পার্সীরি বাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে 
হইয়াছিল। এই মেল উপলক্ষ্যে বরদাবাসী হুবিখ্যাত গায়ক 
মৌলাবকৃসের গান হয়। এবং যশোহরের নড়াল নিবাসী জমিদার 
রাইচরণ রায় ব্যাত্্র শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। 
আমি সভাপতি স্বরূপে এ পদক তাহার গলায় পরাইয়৷ দিই । 
মৌলাবকৃস তাহার সঙ্গীতে ক্ষমতা দেখাইয়। সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ।” 

রাজনারায়ণের এই সময়কার আর একটি প্রধান কার্য যুবক-মনে 
স্বদেশপ্রেম উদ্দীপনে সহায়তা । ছাত্রসভায় স্ুরেন্্রনাথ ম্যাটসিনির 
স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার বিষয় বক্তৃতা দিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ 
“আর্ধাদর্শনে ম্যাট্সিনি, গ্যারীবল্ডী, কাভূরের জীবনীপ্রসঙ্গে নব্য ইটালীর 
স্বাধীনতা আন্দোলনের আন্ুপুবিক বিবরণও লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
ইটালীর কার্বোনারী নামক গুপ্ত সভার আদর্শে এখানেও সভা-সমিতি 
প্রতিষ্ঠিত হইতে আরন্ত হইল। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাহার ইংরেজী 
আত্ম-জীবনীতে * ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। জোড়ার্সাকো 
ঠাকুর-বাটির জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকগণ “সঞ্জীবনী সভা” নামে 
একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিলেন। ইহার কার্যবিবরণী গুপ্ত ভাষায় 
লিখিত হইত। গ্প্ত ভাষায় সভার নাম দেওয়া হইয়াছিল হা ম্চুপা 
মুহা কফ! বৃদ্ধ হইলেও রাজনারায়ণের মনটি ছিল তাজা, চিরতরুণ | 
তিনি এই সভার সভাপতি হইলেন। স্বদেশের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন 
_-ম্বদেশীয়দের জন্য একটি সাধারণ পোশাক প্রচলন, স্বদেশীয় তাতে বস্ত্র 
প্রস্তুত, নিয়াশলাইয়ের কল স্থাপন প্রভৃতি কর্মপ্রচেষ্টা এই সভার কর্তব্য 
মধ্যে গণ্য ছিল। ইহার কোনটিই তখন সাফল্যমণ্তিত হয় নাই। 
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৩ ভারতের মুদ্তি-সন্ধানী 


তথাপি ইহা তখন কিশোর ও যুবকদের প্রাণে যে কিরূপ গভীর রেখাপাত 
করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত বিবরণ ** হইতে তাহা আমাদের সম্যক্‌ 
হ্বদয়ঙ্গম হয়। এইপ্রসঙ্গে রাজনারায়ণ সম্পর্কে তিনি যাহা! লিখিয়াছেন 
তাহ! এখানে উল্লিখিত হইল” 

«ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় হইল 
তখন সকল দিক হইতে তাহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। 
তাহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তখনই তাহার চুল- 
দাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্ত আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের 
চেয়ে যে ব্যক্তি ছোটো তার সঙ্গেও তাহার বয়সের কোন পার্থক্য ছিল 
না । তাহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাহার 
অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়! রাখিয়া দিয়াছিল। এমনকি, 
প্রচুর পান্তিত্যে তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই 
সহঙ্গ মানুষটির মতই ছিলেন । জীবনের শেষ পর্যস্ত অজস্র হাস্তোচ্ছাস 
কোন বাধাই মানিল না--না বয়সের গাস্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের 
ছুঃখকষ্ট, ন মেধয় ন বহুন! শ্রুতেন। কিছুতেই তাহার হাসির বেগকে 
ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই । এক দিকে তিনি আপন জীবন এবং 
সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পুর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর এক 
দিকে দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কত রকম সাধ্য ও 
অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই । রিচার্ডমনের তিনি প্রিয় 
ছাত্র, ইংরেজী বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু 
অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে 
পুর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন । এদিকে তিনি 
মাটির মানুষ কিন্ত তেজে তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের সমস্ত খর্বত 


জীবনস্বৃতি__বিশ্বভারতী সংস্করণ । পৃঃ ৮৯-৯৩ 


রাজনারায়ণ বঙ্গ ৫৩ 


দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাহার ছুই 
চক্ষু জলিতে থাকিত, তাহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে 
হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন- গলায় সুর 
লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না__ 

এক ত্মত্রে বাধিয়াছি সহস্্টি মন, 

এক কার্ষে সপিয়াছি সহত্র জীবন ! 

“এই ভগবন্তত্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্তমধুর জীবন, রোগে 
শোকে অপরিষ্নান তাহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতি-ভাগ্তারে 
সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই ।”% 

রাজনারায়ণের সর্বকর্মের মূল ছিল স্বাজাত্যবোধ বা স্বদেশপ্রেম। 
স্বদেশীয়দের মধ্যে যেখানেই ইহার পরিপন্থী কিছু দেখিতেন সকল শক্তি 
দিয়া তিনি তাহার বিরোধিতা করিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে 
তিনি কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মবিবাহ আইন আন্দোলনের যে বিরুদ্ধতা করেন 
তাহারও মূলে ছিল এই গভীর স্বাদেশিকতা । রাজনারায়ণ প্রগতিশীল 
ব্রাহ্মদের আচার-আচরণ কিরুপ হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে 
গিয়াও এই স্বাদেশিকতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ষ- 
সমাজের প্রথম সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে ১৮৭৮, ১৫ই জুন এক পত্রে 
লেখেন, 
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৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 
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মনম্বী রাঁজনারায়ণের একমাত্র চিস্তা-_কিরূপে যুবক-মনে স্বদেশপ্রেম 
বা স্বাজাত্যবোধ স্থায়ী করা যায়। তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দ্র 
জাতিকে এই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তিতে মিলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
স্বরেন্দ্রনাথের শ্যাশন্যাল কনফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন ( ১৮৮৩ এবং 
১৮৮৫) এবং ন্যাশন্তাল কংগ্রেস” (১৮৮৫) ব্যাপকতর উদ্দেশ্টে প্রতিচিত 
হইলেও ইহার মূলে যে রাজনারায়ণের চিন্তা কাজ করিয়াছিল তাহা 
আমর! নিয়োদ্ধত অংশ হইতে বুঝিতে পারি । রাজনারায়ণ ১৮৮১ 
্ীষ্টাব্েই লেখেন,_ 

“ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সাধন সর্বাপেক্ষা 
প্রধান। জননী জন্মভূমিশ্চ ব্বর্গাদপি গরীয়সী 1...ভারতবর্ষ আমাদিগের 
জন্মভূমি, ভারতবর্ষের উপকার সাধনে আমর! প্রাণপণে যত্ব করিব । 
মুসলমান ও ভারতবাসী অন্তান্ত জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও 
অন্তান্ বিষয়ে যত দূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত 
ভূমিখণ্ড ক্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ণ করে না, সেইরূপ হিন্দুসমাজই 
আমাদিগের কার্্যের প্রধান ক্ষেত্র হইবে । প্রাচীন ভারতবর্ষ শরীর, মন, 
সমাজ, ধর্ম, রীতি, নীতি, শিল্প, বিজ্ঞান বিষয়ে যেরূপ উন্নত অবস্থায় 
অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করিতে এমন কি, তদপেক্ষ। 
উচ্চতর অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দু জাতিকে উত্তেজিত 
করিব। যাহাতে ভারতব্যাঁয় আর্ধজাতির আদি পুরুষ বৈবন্বত মনু 
হইতে রাজপুতনার বীরকুলচূড়ামণি প্রতাপ সিংহের সময় পর্যযস্ত ভারতের 
মহিমার প্রধান কথা অবলম্বন করিয়া হিন্দু জাতি উন্নতির মধ্যে ক্রমে 


রাজনারায়ণ বন্থ ঃ 


ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, আমরা প্রাণপণে এইরূপ চেষ্টা করিব । 
যাহাতে হিন্দ্ুগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হয়, যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দৃস্থানী, 
পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাদ্রীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি হিন্দুবর্গ সমবেত হয়, 
যাহাতে তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্মসঙ্গত বৈধ 
সমবেত চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণে যত্বু করিব 1৮ * 
রাজনারায়ণের চিন্তা ক্রমে হিন্দুজাতির সংগঠনমূলক একটি ব্যাপক 
পরিকল্পনার আকারে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়, ইহা আমরা একটু 
পরেই দেখিতে পাইব। রাজনারায়ণ রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি নানা 
বিষয়েই সংঘবদ্ধ সমবেত চেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ভবনে ১৮৭৪ সনের ১৮ই এপ্রিল সাহিত্যালোচনার জন্য 
€বিদ্জ্জন-সমাগম" হয়। রাজনারায়ণ ইহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন । 
পর বৎসর ১লা জানুয়ারী 4০011959 [২০০10101 নামে কলিকাতার 
প্রেসিডেন্সী ও অন্যান্য কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি সম্মেলন হইল । 
রাজনারায়ণ এখানে “হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত শীর্ষক 
একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আনন্দমোহন বন্থ, স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির চেষ্টায় কলিকাতায় ১৮৭৬ 
সনের ২৬শে জুলাই ভারতবাসীদের মধ্যে রাঁজনৈত্তিক আন্দোলন 
পরিচালনার উদ্দেশ্যে পা701817 /৯55০9০181017 বা! ভাঁরত-সভা 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহার অধ্যক্ষসভায়ও রাজনারায়ণকে দেখিতে পাই। 
রাজনারায়ণ যে দশ বৎমর কলিকাতায় অবস্থান করেন, তাহার মধ্যে 
এখানে ষতরকম দেশহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল তাহার প্রায় প্রত্যেকটির 
সঙ্গেই তাহার সংযোগ স্থাপিত হয়। তিনি চিস্তাবীর তো বটেনই, 
উপরন্ত সাধ্যমত নানারূপ কর্মপ্রচেষ্টায়ও যোগ দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। 


*তত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮০৩ শক। 


৬ 


রাজজনারায়ণ ১২৮৬ বঙ্গাব্ধের ২শে আশ্বিন দেওঘর গমন করেন। 
অতঃপর মৃত্যুকাল (১৮৯৯ খঃ) পর্বস্ত তিনি এইখানেই অবস্থান 
করিয়াছিলেন । দেওঘর-বৈগ্ঠনাথধাম প্রাচীনপন্থী হিন্দুদিগের তীথক্ষেত্র। 
মনম্বী রাজনারায়ণের অবস্থিতিকালে দেওঘর নব্যপন্থীদেরও তীর্থক্ষেত্র 
হইল। তিনি চিন্তাশীল ও কর্মা যুবকদের একটি প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু 
ছিলেন। কোনও নৃতন বিষয়ের চিত্ত! বা অবতারণা করিতে হইলে 
সৎপরামর্শের জন্য যুবকগণ দেওঘরে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যান। 
রাজনারায়ণ ছিলেন তাহাদের নিকট স্বদেশপ্রেমের নিধু'ত প্রতীক। 

দেওঘরে অবস্থানকালে রাঞ্জনারায়ণ দেওঘরের উন্নতিমূলক কার্য- 
সমূহের সঙ্গে বার্ধক্য সত্বেও যোগ দিয়াছিলেন। তাহার মননশক্তি 
কিন্তু বরাবর অক্ুপ্ন এবং সব্রিয়ই ছিল। দেওঘরে বসতিস্থাপনের 
স্্পকাল পরেই তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু জাতির কল্যাণকর একটি 
সভার বিষয় চিন্ত| করিয়া তৎসম্বন্ধে পরিকল্পনা রচন| করিতে তৎপর 
হইলেন। প্রথমে ইংরেজীতে লিখিত হইলেও, ইহার বঙ্গানুবাদ “বৃদ্ধ 
হিন্দুর আশা” নামে ১৮৮৭ ্রষ্টাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার 
তিন বংসর পরে মূল ইংরেজী 017 11275 170176 মুদ্রিত হইল। 
'ৃ্ধ হিন্দুর আশা" মূল ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত হইলে হিন্দ 
সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ একটি সাড়া পড়িয়া যায়। 
রাজনারায়ণ ইহার ভূমিকায় লেখেন যে, মুসলমানদের যেমন ?800081 
10100119081) £১3500180100, ইংরেজদিগের যেমন £17810- 
11018) 1)906109 4$900186100. এবং ফিরিঙ্গীদের যেমন 
£0185181) ৪00 411810-10018) 45500186100 নামক এক একটি 


রাজনারায়ণ বস্থ ৫৭ 


জাতীয় সভা, তেমনি হিন্দুদিগেরও একটি সভা থাকা আবশ্তক । তিনি 
অতঃপর সভার উদ্বেশ্ সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন-_ 

“হিন্ুদিগের ধন্ম সম্বন্ধ, স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা! করা, হিন্দুদিগের 
জাতীয় ভাব উদ্দীপন কর! এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা 
গভার উদ্দেশ্য হইবে ।***কেবল ধর্ম সম্বন্ধীয় হঃখ নিবারণ জন্য এরূপ 
সমিতি সংস্থাপন করা যে আবশ্যক হইতেছে এমত নহে। দেববাণী 

স্কৃতের চ্চা ভারতবর্ষে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয় । 
সরম্বতী দেবী এক্ষণে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া রাইন নদীর উপকূলে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । আমাদিগের যুবকদিগের ক্রমশঃ শারীরিক অবনতি 
হইতেছে । আমাদিগের বিদ্যালয় সকলে ধন্মশশিক্ষা না থাক প্রযুক্ত 
যুবকদিগের নৈতিক অবনতি হইতেছে । তজ্জন্য এখনকার লোকের! 
ক্রমশঃ সংশয়বাদী, স্বার্থপর ও ইউরোপীয় বিলাসান্ুরাশগী হইতেছে । 
আমাদিগের দেশের লোকে ব্রমশঃ পানাসক্ত হহতেছে। ভারতবর্ষে দিন 
দিন দরিদ্রতার বৃদ্ধি হইতেছে । এমনকি গবণমেন্ট সম্প্রদায়ের একজন* 
নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবধে পঁচিশ কোটী লোকের মধ্যে 
পাঁচ কোটা অদ্ধাশনে দিন যাপন করে । আমাদিগের অতি প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সকল-_-এমন কি সামান্য দেশালাইটি পর্য্যস্ত বিলাত হইঞ্ডে আমদানি 
করিতে হয় ।*--হে হিন্দু মহোদয়গণ ! আপনারা এই দারুণ ছুরবস্থার 
প্রতিকারের জন্তঠ কি কোন চেষ্টা করিবেন না? আপনারা কি আলস্তে 
নিদ্রায় চিরকাল যাপন করিবেন ? পুরাকালে পৃথিবীর সকল জাতির 
মধ্যে হিন্দু জাতির যে অগ্রণী পদ ছিল সেই অগ্রণী পদে পুনঃ স্থাপিত 
করিতে কি আপনার! সচেষ্ট হইবেন না !...গবর্ণমেন্টের উপরে এত নির্ভর 
করেন কেন! আপনারা কি এমন প্রত্যাশা করেন যে, যে অন্ন আপনার! 
ভক্ষণ করেন, তাহা গবর্ণমেন্ট আপনাদ্দিগের মুখে তুলিয়া দিবেন ? 

91 ডা, ডা. 170 010652, 


৫৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


তাহার! বিদেশীয় লোক । আপনারা কি প্রত্যাশা করেন, তাহারা; 
তাহাদিগের নিজের স্বার্থের প্রতি দৃর্টি না রাখিয়া কেবল আপনাদিগেরই 
উপকার করিতে থাকিবেন ? এমন নি্ষাম ধর্ম ভাহাদিগের নিকট হইতে 
কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না 1৮ 

রাজনারায়ণ “বৃদ্ধ হিন্দুর আশায় একটি নিখিল-ভারতীয় মহা হিন্দু 
সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। প্রত্যেক প্রদেশে নগরে ও গ্রামে 
ইহার শাখা-সমিতি প্রতিষ্টিত হইবে । হিন্দুর ইতিহাস, এঁতিহা, কীতি 
সম্বন্ধে হিন্দু সম্তানদের পরিচিত করাইয়! তাহারা যে পুনরায় উন্নত ও 
শ্রেষ্ঠ হইতে পারে সেদিকে আত্মপ্রত্যয় জন্মাইতে হইবে । মহা হিন্দু 
সমিতির একটি জাতীয় ধ্বজা বা পতাকা থাকিবে, তাহাতে "ঈশ্বর ও 
মাতৃভূমি' এই বাক্য অস্কিত থাকিবে । কোনও প্রসিদ্ধ স্থলে সমিতির 
বাধিক অধিবেশন হইবে এবং তাহাতে হিন্দুদিগের ধর্ম, শরীর, মন, নীত, 
রাজনীতি, কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হইবে । সমিতিতে কি 
ধরনের জাতীয় এঁক্যবোধক বক্তৃতা হইবে তাহার নমুনাও রাজনারায়ণ 
পুস্তিকাখানিতে দিয়াছেন । সভাপতির বক্তৃতার পর খর্থেদ হইতে যে 
শ্লোকটি পঠিত হইবে তাহার বঙ্গানুবাদ এই--“একত্রে গমন কর, একত্রে 
কথা কহ, তোমাদিগের মন এক বলিয়া জান। তোমাদিগের মন এক 
হউক, তোমাদিগের হৃদয় এক হউক, তোমাদিগের চেষ্টা এক হউক, তাহা 
হইলে মঙ্গল তোমাদের অনুগামী হইবে ।৮ 

জাতীয় এঁক্যসাধনের জন্য রাজনারায়ণ সমগ্র ভারতবর্ষে একভাষ 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, মহ 
হিন্দু সমিতির যাবতীয় কার্য একই ভাষায় লিখিত হইবে । হইদানী: 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহা লইয়৷ নানারপ আলোচনা ও 
বিতর্ক চলিতেছে। রাজনারায়ণ সত্তর বৎসর পূর্বে ইহার এইরূ” 
সমাধান করিয়া গিয়াছেন”_- ৰ 


রাজনারায়ণ বন্থ ৫৯ 


“মহা হিন্কু সমিতির সভ্যেরা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানের 
সভ্যগণ হিন্দি ভাষা ও দেবনাগর অক্ষর অবলম্বন করিয়! পরস্পর পত্র 
লিখেন ও আলাপ করেন, সর্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবেন। এরূপ 
আলাপের জন্য বিদেশীয় অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার সাহায্য লওয়! স্বদেশ- 
প্রেমী হিন্দুদিগের পক্ষে লজ্জার বিষয় । বঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি 
স্থানে যেখানকার প্রচলিত ভাষা হিন্দি নহে, তথাকার সভ্যদিগের উক্ত 
কার্য সাধন জন্য হিন্দি শেখা কর্তব্য ৷ যে পর্য্যস্ত না তাহারা হিন্দি শেখেন 
ইংরাজী ভাষা অগত্যা উক্ত আলাপের উপায় হইবে। ভারতবর্ষের 
কোন বিশেষ দেশে সংস্থিত ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমিতির সভ্যেরা পরস্পরকে 
অবশ্যই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতে পত্রাদি লিখিবেন। স্বদেশপ্রেমী 
ও মাতৃভাষান্ুরাগী ব্যক্তিদিগের ইহাই কর! কর্তব্য । ভারতবর্ষের প্রত্যেক 
দেশের লোকসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করিলে সেই দেশের অতি অল্পলোকেই 
ইংরাজী জানে, অতএব সেই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতেই সভার কার্য 
সম্পাদন করা কর্তব্য। কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে আলাপ 
অথবা তাহাদিগকে পত্র লিখিবার সময় হিন্দি (অগত্যা ইংরাজী ) ব্যবহৃত 
হইবে |” 

হিন্দুমাত্রেই মহা হিন্্র সমিতির অস্তভূক্তি। কোনও কারণেই 
কাহাকেও বর্জন করা হইবে না। রাজনারায়ণ ভূমিকায় লেখেন, 
“আমাদিগের সকলেরই এই কথা হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্তব্য যে, 
আমর বতই লইব ততই বাঁচিব আর যতই ছখটিব ততই মর্রিব ৷” 

বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” বাংল ও ইংরেজীতে প্রকাশত হইলে ইংরেজী ও 
বাংলা পত্রিকায় ইহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা" (কাত্তিক ১৮০৮ শক ) অন্তান্য কথার মধ্যে লিখিলেন, “এই 
ঘোর বিপ্লবের সময় সভাসমিতি বা যে কোন উপায়েই হউক যিনি এই 
হিন্কু জাতির বিনাশোন্মুখ ধর্মরীতি রক্ষার সুচনা করিবেন তিনি বাস্তবিক 


৬০ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


এদেশের পরম বন্ধু। অনেকের ধারণা ইংরাজী শিক্ষা দেশের উপকার 
অপকার ছুই করিতেছে । আমরাও ইহা অস্বীকার করি না। কিন্ত 
এই বৃদ্ধ হিন্দুর স্ায় যিনি ইংরাজী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা পাইয়া স্বদেশানু- 
রাগের এইরূপ উচ্চ আশ! হৃদয়ে ধারণ করেন আমরা তাহাকে রত্বের 
হ্যায় মস্তকে ধারণ করিতে প্রস্তুত আছি।” 272 017 142715 
1076 বাহির হইলে হইগ্ডিয়ান মিরর ১৮৮৯ সনের ৪5] আগস্ট 
লিখিলেন, 480100$]) 0? (19 1)181769 1০9 1790152065 
6৮61 5%117016 01 010 10217, (10001) 8170. 06661211095. 

রাজনারায়ণ কগগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব হইতেই ভারতবাসীদের, 
বিশেষ করিয়া ভারতবাসী হিন্দুদের এক মহাসম্মেলনে মিলিত হইয়া 
শিক্ষা, রাজনীতি, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে এঁক্যবদ্ধ চেষ্টা করিতে উদ দ্ধ 
করিতে থাকেন। মহা হিন্দু সমিতির প্রস্তাবের মধ্যে ঞাতি-সংগঠন- 
মূলক একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনারই পরিচয় আমরা পাই। ভারতবাসী 
ধরমপ্রবণ বলিয়া ধর্মকেই ইহার মূল ভিত্তি করা হয় বটে, তথাপি জাতীয় 
জীবনের যাবতীয় সমস্াই ইহার আলোচনার বিষয়ীতৃত হইল। 
রাজনারায়ণের দূরদৃপ্টি এবং চিন্তার প্রসারতা ও গভীরতা শুধু তাহার 
সমসাময়িকদের নিকট নহে, এতদিন পরে আমাদের নিকটেও বিস্ময়ের 
বস্ত বলিয়া বোধ হয়। মনম্বী রাজনারায়ণের হিন্দু মেলার পরিকল্পনা ও 
মহা হিন্দু সমিতির প্রস্তাব জাতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ইতিহাসে এক- 
একটি উজ্জল অধ্যায়। রাজনারায়ণ ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় 
সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাহার রচনা একাদকে যেমন স্বদেশ-প্রেমে 
প্রদীপ্ত অন্যদিকে তেমনি প্রসাদগুণবিশিষ্ট । সাহিত্যক্ষেত্রে ইহাঁর স্থান 
অতি উচ্চে। 


ণ 


রাজনারায়ণ দেওঘরে অবস্থিতিকালেই ১৮৯৯ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর 
ইহলীল সংবরণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণের মধ্যে 
বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল । মৃত্যুর পর রাজনারায়ণ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ যাহা 
লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধত করিয়া এ নিবন্ধ শেষ 
করিব,-- 

“যখনই আমরা তাহার নিকট শীতল হইতে গিয়াছি তখন আমরা 
তাহার প্রসন্ন বদনে স্বর্গীয় হাস্ত দেখিয়াছি--ভথচ তিনি রোগশয্যায় 
পড়িয়া আছেন এবং তাহার চারিদিকে শোকের বায়ু বহিতেছে । তাহার 
রোগাক্রান্ত শরীরের আড়াল হইতে কি যে এক অমূল্য স্বগীয়ি প্রেমময় 
জ্যোতির্ময় বস্ত্র নিরস্তর প্রতিভাসিত হইত তাহা সহত্র চেষ্টা করিয়াও 
লেখনী দ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে। যিনি ছুই মুহূর্তের জন্য তাহার 
সৎসঙ্গের আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন তিনি আজীবন তাহাতে মুগ্ধ 
হইয়া রহিয়াছেন--* । অতএব নবপ্রয়াত মহাত্বার আশ্চর্য্য অমায়িক 
অকৃত্রিম হৃদয়ের গুণসকল প্রকাশ করিয়া বলিবার চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকা 
ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখিতেছি না । তাহার ঘরাও ভাবের অগণন গুণ-_ 
প্রবীণ বাল্যতা সরসতা মাধুর্য শীলসৌজন্য প্রভৃতি অশেষ গুণ বর্ণনা 
করিতে যাওয়া লেখনীর কেবল পণুশ্রমই সার 1৮% 


* তত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮২১ শক। 


নবগোপাল মিত্র 


হরিশন্দর মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে মনস্বী এমার্সনের একটি কথার উল্লেখ 
করিয়াছি। নবগোপাল মিত্র সন্বন্ধেও উহা! পুরাপুরি খাটে। গত 
শতাব্দীর শেষার্ধে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজা, 
সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে 
জাতীয় ভাবোদ্দীপক প্রচেষ্টার যে সুচনা হয় এবং যাহার ফলে সকল 
বিষয়েই আমরা আজ এতখানি স্বাজাত্যবোধে উদ্ুদ্ধ হইয়াছি তাহার 
মূলে ছিলেন কর্মবীর নবগোপাল মিত্র। তিনি নীরবে কর্ম করিয়া আবার 
নীরবেই চলিয়! গিয়াছেন। কিন্তু তাহার কর্মফল বাঙালী তথ! ভারতবাসী 
পুরামাত্রায় ভোগ করিয়৷ ধন্য হইতেছে। তাহার কার্যাবলী জাতির 
এত নিজন্ব এবং জৃতীয় জীবনের সঙ্গে এতখানি ওতপ্রোতভাবে 
মিশিয়৷ আছে যে, ইহার গোড়াকার কর্ণধারকে আর আমাদের শ্মরণেই 
আসে না। তবু তাহার কীতি অমর অজেয়। কয়েক বংসর পূর্বে 
একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অন্য একটি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, হাওড়া-সেতু 
নির্মাণ অবধি লক্ষ লক্ষ লোক ইহার উপর দিয়! গমনাগমন করিতেছে, 
তাহারা একবার মনেও করে ন| ইহার নির্মাতা কে; ইহা আমাদের 
নিকট এত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধেও ঠিক 
এই কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়। 

আমরা পূর্ব-অধ্যায়ে নবগোপাল সম্বন্ধে একাধিকবার উল্লেখ 
পাইয়াছি। মনম্বী রাজনারায়ণের চিস্ত। ও ভাবধারণা নবগোপাল হিন্দু 
মেলা ও জাতীয় সভার মধ্যে রূপদান করেন। তীহার কুলজী সম্বন্ধে 
আমাদের বিশেষ কিছু জান! নাই। গত শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি 
দেশহিতকর নানাকর্মে ব্যাপূত ছিলেন। এত অশ্লদিনের মধ্যেই আমরা 


নবগোপাল মিত্র ৬৩ 


তাহার কথা ভুলিয়া! গিয়াছি। এক হিসাবে ইহা! ছুঃখেরও বটে, আবার 
স্খেরও বটে। ছুঃখের এইজন্য বলিতেছি যে, আমরা আমাদের কর্মবীর 
ও চিস্তাবীরদের প্রতি নজ কর্তব্য পালন করি নাই । অপর পক্ষে ইহা 
হ্থখের এইজন্য যে, হাওড়া-সেতুর মতই তাহার কর্ম জনসমাজে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া ইহাকে সেইভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে । সামাঁজিকতার মূল 
উদগাতাকে খোঁজ ন! করিলেও উন্নতির গতি অবরুদ্ধ হইবে না । 

নবগোপাল সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তিনি কোননগরের মিত্র- 
পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারিণীচরণ মিত্র তাহার পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিয়া ব্বদেশসেবায়-হিন্দু মেলার উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ 
করেন। নবগোপালের তিন কন্ঠ! ছিলেন। পুস্তকে তাহার যে চিত্র 
দেওয়া হইয়াছে তাহা তাহার কনিষ্ঠ। কন্তার কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত। ছঃখের বিবর, তাহারা নবগোপাল সম্বন্দে বিশেষ কিছুই 
অবগত নহেন । 

নবগোপাল হিন্দু স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া কিছুদিন আইন 
পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় । কারণ তিনি মোক্তার ছিলেন, অমৃতলা'ল 
বহু এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। জোড়াসসাকো ঠাকুর-বাটিতে তাহার 
গতায়াত ছিল । তিনি ক্রমে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দিজেন্দ্রনাথ- 
গণেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাহার পুত্র ও ভ্রাতুপ্ুত্রগণের সহিত পরিচিত হইলেন । 
যুবক নবগোপালের চালচলনে দেবেন্দ্রনাথ সন্তষ্ট ছিলেন। তাহার 
কর্মশক্তিতেও দেবেন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই আস্থা জন্মিয়াছিল। কেশবচন্দ্র 
সেনের মত প্রভাবশালী ব্রাহ্মনেতা দলবলস্হ যখন কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান তখন নবগোপাল প্রমুখ যুবকগণ আসিয়া 
দেবেন্ত্রনাথের সহায় হইলেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,__ 
“যখন কেশববাবু তাহার দলবল সহ আদি ব্রান্দসমাজকে ত্যাগ করিলেন, 
তখন নবগোপালবাবু প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত এবং অকৃত্রিম জনহিতৈষী 


৬৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


সহ্বদয় লোকনেতা আসিয়া ত্রান্মদমাজের পতাকাতলে দীড়াইয়া, সংবাদ- 
পত্রাদিতে লিখিয়া ও মৌখিক বক্তৃতা দিয়া, হ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আদি 
সমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন । ব্বদেশীভাব প্রচার করিবার 
জন্য পিতৃদেবের অর্থ সাহায্যে টব ৪019208]1 787০7 নামক একখানি 
সাপ্তাহিক বাহির হইল 1” 

দেবেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্যে ইতিপূর্বে ১৮৬১, ১লা আগস্ট পাক্ষিক 
রূপে 'ইগ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্র ইহার বৈষয়িক 
সম্পাদক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইবার কালে তিনি ইহ 
সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তখন মূল ব্রাহ্মসমাজের (পরে আদি ত্রাহ্গ- 
সমাজ নামে পরিচিত ) আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা প্রচারের জত্য একখানি 
ইংরেজী মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ইহারই ফল এই 
ন্যাশন্তাল পেপার । এই কাগজখানি সাপ্তাহিক আকারে ১৮৬৫, ৭ই 
আগস্ট নবগোপালের সম্পাদনায় বাহির হইল । দেবেন্দ্রনাথ আজীবন 
স্বাদেশিকতার পরিপোষক ছিলেন। জোড়াঁসণকোর ঠাকুর-পরিবারে ইহা 
বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। কেশবচন্দ্র সেন যখন শ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য, বিদেশীয় 
ভাব, ব্রাঙ্মবিবাহ আইন, প্রভৃতি সম্বন্ধে হয় স্বয়ং প্রচারে লিপ্ত 
হইলেন নতুবা দলীয় লোকেরা প্রচরকার্য চালাইতে লাগিলেন তখন 
আদি ত্রাঙ্গসমাজ তথা দেবেন্দ্রনাথ-পরিবারের স্বাদেশিক মনোবৃত্তি 
অধিকতর সক্রিয় হইয়! উঠিল। ্যাশন্তাল পেপারে জাতীয়ভাব 
প্রচার করা তো হইতই, ইহা ছাড়াও অন্যভাবে তাহারা বিশেষভাবে 
সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন। রাজনারায়ণ বস্তুর অনুষ্ঠানপত্র হইতে 
একটি জাতীয় সভা ও একটি জাতায় সম্মেলনের ভাব লইয়া যখন হিন্দু 


* ্যাভিরিজ্রনাথের জীবন-স্থৃতি--উবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পুঃ: 
১১ 


নবগোপাল মিজ ৬৫ 


মেলা স্থাপনে নবগোপাল উদ্যোগী হইলেন, তখন জোড়াসাকোর ঠাকুর- 
পরিবার তাহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। দিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণের স্মৃতি-রচনা হইতে ইহা আমরা 
জানিতে পারি । আধুনিক কোনও কোনও লেখক মহধির পরিবারের গুণ- 
পণার কথা, বিশেষতঃ হিন্দু মেলায় তাহাদের যোগাযোগের বিষয় 
লিখিতে গিয়া! নবগোপালের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বর্ণনায় যেন কতকটা কার্পণ্য 
প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু একথা আমাদের ভূলিলে চলিবে না যে, 
সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারের কৃতি যেমন হাওড়া-সেতু নির্মাণের মূলে, হিন্দু 
মেলার মূলেও তেমনি নবগোপালের কর্ম নৈপুণ্য বিদ্যমান । 

হিন্দু মেল! নবগোপালের জীবনের প্রধান কীতি। কিন্তু এবিষয়ে 
বলিবার পূবে দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাহার যোগা- 
যোগের কথা কিঞ্চিৎ বলা আবশ্তক। আদি ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজী 
মুখপত্র গ্যাশন্তাল পেপারের সম্পাদক হিসাবে নবগোপাল ইহার মাধ্যমে 
জাতীয় ভাবমূলক উদ্দেশ্য ও প্রচারকার্য চালাইতেন বলিয়াছি। ১৮৬৭ 
সনে কেশবচন্দ্র ব্রান্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করাইবার জন্য আন্দোলন 
উপস্থিত করেন এবং পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭২ সনের তিন আইন '্রা্গ' 
নাম বাদ দিয় 40111 142171956 4১০৮ নামে বিধিবদ্ধ হয়। আদি 
ব্রাহ্মদমাজের বিরুদ্ধ আন্দোলনের ফলেই সরকার উক্ত আইনের নাম 
হইতে “ব্রাহ্ম” কথাটি বাদ দিতে বাধ্য হন। এই আন্দোলনে নবগোপাল 
মিত্র অগ্রণী ছিলেন। ব্রান্মগণও “হিন্দু'-_আদি ত্রান্মমমাজ এই মত 
পোষণ করিতেন। প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের জোষ্ঠ 
জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নবগোপাল মিত্র সিমলায় গিয়া 
আইনসচিব স্টিফেনের হস্তে একখানি স্মারকলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। 
ইহাতে যে বিশেষ ফলোদয় হয় তাহা একটু পূর্বেই বলিয়াছি। রাজনারায়ণ 
বন্থ আত্ম-চরিতে (পুঃ ১১৫) এইবিষয় ব্ণনাকালে বিশেষ করিয়া 


৬৬ ভারতের মুকি-সন্ধানী 


নবগোপাল সম্বন্ধে লেখেন, “নবগোপাল মিত্র বঙ্গদেশের [80191 ০1 
[৮1)551081 17000901017, অর্থাৎ যুবকদিগের ব্যায়াম-চর্চার প্রথম 
প্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত। [ইনি ব্রাহ্ম বিবাহ আন্দোলনের সময়ে 
আমাদিগের বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন । লৌকটি অতিশয় বুদ্ধিমান । 1” 
আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রচারকার্য চালাইবার ব্যবস্থা 
ছিল না। রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন, তিনি এই অভাব পূরণের জন্য 
ত্রান্মধর্মবোধিনী সভা নামে একটি স্বতন্ত্র সভা স্থাপন করেন। 
নবগোপাল মিত্র এবং জ্যোতিরিক্দ্রনাঁথ ঠাকুর ইহার সম্পাদক-পদে বৃত 
হন। এই সভার অধীন একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি 
মাসের ছিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে এখানে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দানের 
ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে স্বাদেশিকতামূলক অন্যান্য কার্ষেও 
নবগোপালের যোগাযোগ ছিল। তিনি “সঞ্জীবনী সভা'র সঙ্গে যোগ 
দেন। | 

নবগোপালের প্রধান কাঁতি হিন্দু বা জাতীয় মেলা সম্বন্ধে 
এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। উপরে রাজনারায়ণ বন্থ 
মহাশয় নবগোপালকে 45811091017 19175951021 [7:0010901017+ বা 
যুবকদিগের মধ্যে ব্যায়াম চ্চার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া আখ্যাত 
করিয়াছেন। বস্ততঃ হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই তিনি যে 
যুবকদের ব্যায়াম-চ্ার আয়োজন করিতেছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। 
তিনি এই উদ্দেস্টে পরে পুস্তিকাদিও লিখিয়াছিলেন। হিন্দু মেলা 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যায়াম-চর্চাকেও মেলার কর্মনুচীর অন্তভুক্তি 
করিয়া লইলেন। হিন্দ্র মেলা ১৮৬৭ সনের ১২ই এপ্রিল চৈত্র- 
বক্রান্তিতে বেলগাছিয়ার ডন্কিন্‌ সাহেবের বাগানবাড়িতে সব- 
প্রথম অনুনিত হয়। সেবার আয়োজন অতি সামান্তই ছিল । 
দ্বিতীয় বৎসর হইতে সাড়ম্বরে ইহ! অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। জাতীয় 


নবগোপাল মিজ্ঞ ৬৭ 


শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় কার ও চারু শিল্প, কৃষি, মল্লবিদ্যা, 
বায়াম-চ্চ প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন এবং জমাঁজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও 
লোকের মধ্যে এক্যস্থাপন উদ্দেশ্ঠেই এই মেলা প্রতিষ্িত হইয়াছিল । 
এককথায় সর্ববিষয়ে জাতিকে আত্মনির্ভর গুণ শিক্ষা দেওয়াই ছিল 
ইহ[র মূল লক্ষ্য । মেলার বিভিন্ন বিভাগের কার্য স্থপরিচালনার জঙ্ত 
ছরটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুশ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হইলেন ইহার সম্পাদক । নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদকের পদ 
গ্রহণ করিলেন । হিন্দ মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ 
বাহা বলিয়াছিলেন এখানে তাহ! উল্লেখযোগ্য» 
“এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বংসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত 
করা। এইরূপ একত্র হওয়ার কল যগ্ভপি আপাততঃ কিছু দৃর্টিগোচর 
হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলিত ও একত্র হওয়া যে কত 
আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় 
কাহারও অগোচর নাই । একদিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে 
দখাশুনা হওয়াতে অনেক সৎ কন্ম সাধন, উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের 
অনুরাগ প্রন্ষ,টিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা! 
হিন্দু মেল! ও ইহ! হিন্দ্রুদিগের জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও 
স্বদেশনুরাগ বদ্ধিত হইতে থাকে । আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম 
কর্মের জন্য নহে, কোন বিষয় স্থুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের 
জন্ত নহে, ইহা স্বদেশের জন্ত, ইহা ভারতভূমির জন্য । 
“ইহার আর একটি মহৎ উদ্দেন্য আছে, সেই উদ্দেগ্ঠ আত্মনির্ভর । 
ই আত্মনির্ভর ইংরেজ জাতির একটি প্রধান গুণ ; এই গুণের অনুসরণে 
বৃন্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহ! 
ফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে । ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, 
মাদের সকল কর্ম্েই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য বাচ্ছা করি, ইহা 
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কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমর! কি মানুষ নহি? মানবজন্ম 
গ্রহণ করিয়া! চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর কর! অপেক্ষা লজ্জার 
বিষয় আর কি আছে? অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভতর ভারতবর্ষে 
স্থাপিত হয়--ভারতবর্ধে বদ্ধমূল হয়, তাহ! এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্ঠ 1” 
হিন্দু মেলায় জাতীয়তামূলক সঙ্গীত গীত ও প্রবন্ধ পঠিত হইত। 
সংস্কতেরও উৎসাহ দেওয়া হইত । সংস্কত ও বাংলায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখক 
পুরস্কার পাইতেন। প্রদর্শনী মেলার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল । চারু ও কারু 
শিল্প, বিশেষতঃ মহিলাদের তৈরী সেলাইয়ের কাজ, কৃষি-দ্রব্য, চরখা, তাত 
ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রদণিত হইবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে আনয়নের 
ব্যবস্থা ছিল। মল্লযুদ্ধ, শারীরিক কসরত, ব্যায়ামান্ুশীলন এবং ইহার 
জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও মেলার দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল। বাঙালীজাতি, 
বিশেষতঃ যুবকেরা ইহার দিকে কতখানি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বিপিনচন্দ্ 
পাল প্রমুখ মনীধিগণের বিবরণ হইতে তাহ। আমরা জানিতে পারি। 
শিবনাথ শাস্ত্রী, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্জ্র 
পাল, ডাঃ হ্থন্দরীমোহন দাস, স্তুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাত। 
ক্যাপটেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু মেলায় বিভিন্ন 
সময়ে যোগদান করিয়া ইহার আদর্শে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়াছিলেন। নবগোপাল হিন্দু মেল৷ প্রতিষ্ঠার পরে "্তাশনাল সোসাইটি' 
ব! সভ৷ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা মেলার বাৎসরিক উৎসব পরিচালনা 
করিতেন। বৎসরের মধ্যে প্রতি মাসে ইহার উদ্দেশ্টের পরিপূরকরূপে 
বিজ্ঞীন, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এখানে বক্তৃতা 
আলোচনার ব্যবস্থা ছিল । বলা! বাহুল্য, নবগোপাল মিত্রই ছিলেন ইহার 
মূলে। ব্যায়াম ও অন্ান্ত বিষয়াদি অনুশীলনের জন্য এতদিন মেলার 
আন্ুকূল্যে যে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়। 
নবগোপাল ১৮৭২ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৩নং কর্নওয়ালিশ গ্বীটে 


নবগোপাল মিত্র গউ 


একটি “্যাশন্যাল স্কুল বা জাতীয় বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চিত্রাঙ্কন, 
সঙ্গীত, ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভেয়িং রসায়নধিদ্যা, উদ্ভিদ্বিষ্তা, ব্যায়াম, 
অশ্বারোহণ, বন্দুক-চালনা প্রভৃতি এখানকার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। 
তখনও অস্ত্র-আইন পাঁস হয় নাই। কাজেই বন্দুক-চালনা শিক্ষা বেআইনী 
বলিয়া গণ্য হইত না। হিন্দু মেলার কর্মক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হইল । 
বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখান্বরূপ মেল! প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । 
১৮৭৪ ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল ন্বয়ং হিন্দু মেলার সম্পাদক হইলেন। 
নবগোপাল যে তাহার সমুদয় শক্তি হিন্দু মেলার উন্নতিকল্পে সমর্পণ 
করিয়া গিয়াছেন--সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় এবং এঁ সময়কার লেখকদের 
স্মৃতিকথায় তাহা  স্থব্যক্ত | ঘধ্যস্থ-সম্পাদক প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন 
বন্ হিন্ু মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া ইহার উন্নতিমূলক 
কার্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনিও নবগোপাল সম্বন্ধে বন্ধু 
প্রশংসাস্চক উক্তি করিয়৷ গিয়াছেন। ইহা হইতে ছুইটি মাত্র উক্তি 
এখানে উল্লেখ করিব । মনোমোহন বলেন, 

“সমাজের যতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। এই ছুরবস্থা 
চাক্ষুষ করিয়৷ কোন্‌ চিন্তাশীল হিন্দু স্থির থাকিতে পারে ? কোন্‌ সুশিক্ষিত 
স্বদেশবৎসল মন প্রতিবিধানে অগ্রসর ন! হহয়! স্বীয় ধণ্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা! 
ও ধিকারে বধির থাকিতে পারে? যে সকল মহাশয়গণের এরূপ উন্নত 
মন__-যে সকল হিন্দুকুলোগ্ভব মহাত্সাগণ এইরূপ চিস্তাশীল, তাহারাই 
এই “চৈত্র মেলা” নাম! হিন্দু সমাজ বন্ধনের অদ্বিতীয় উপায় উত্ভাবন 
করিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে সিমুলিয়া বাসী গুণরাশি, নির্মৎসর, 
অধ্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় সর্ববাগ্রগণ্য । যে সকল 
গুণদ্বার বহুজন সাধ্য বৃহতকাণ্ডের আবিষ্র্তা ও নিয়স্ত। হওয়। সম্ভব, 
তাহাতে সে সমস্ত গুণ সর্বতোভাবে বিদ্ধমান আছে। সেই মহৎ 
গুণাবলীর শৃঙ্খলে অন্যান্য স্বদেশহিতৈষী মহাশয়েরা আবদ্ধ রহিয়া মধু- 
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মক্ষিকার স্তায় অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের সৌভাগ্য মধুচক্র একখানি 
রচিত করিয়া তুলিতেছেন । ' অতএব তাহারা হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞত! 
'াজন ।” 

হিন্দু মেলার অষ্টম অধিবেশনের আশাতীত সাফল্য দেখিয়া 
মনোমোহন “মধাস্থ' পত্রিকায় (ফাল্ন ১২৮০ ) লেখেন, 

«এতদিনে আমাদিগের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশিয়ের 
অবিচলিত ও অধ্যবসায় তরুকে ফলোনম্মুখ দেখা যাইতেছে । শুভক্ষণে 
বঙ্গদেশ এই মহাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন । আমাদের এই উক্তিকে 
কোনো কোনে! পক্ষীয় কোনো কোনে লোক অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠাবাদ রূপে 
গ্রণ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সর্ব দিক বিবেচনা, এরূপ বিষয়ের 
সকল কথ স্মরণ এবং অন্যান্য দেশহিতৈষীগণের সহিত ইহার কাধোর 
ভুলন! ন! করিয়া একথা বলি নাই । আমরা বনহুবৎসরাবধি তাহার প্রকৃতি 
ও কার্্যাদি পর্য্যালোচকের দৃষ্টিতে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি_- 
মধ্যস্থ প্রচারের বহু পূর্ব হইতেই আমরা তব্দর্শক আছি। তাহার কৃত 
অনুষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক প্রকাশ্য স্বাভিপ্রায় মুখে লেখনীতে 
ব্যক্ত করা গিয়াছে, কিন্তু এত কালের এত স্থযোগের মধ্যে তাহার নাম 
করিয়৷ অগ্ভকার মত কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠা অভিব্যক্ত করি নাই। না 
করিবার প্রধান কারণ তার স্বকীয় প্রার্থন| । অর্থাৎ তিনি যখনই কোন 
উপলক্ষ্যে আমাদের দ্বারা কোন উদ্যোগ দেখিতে পাইতেন, তৎক্ষণাৎ 
আমাদিগকে সুমিষ্ট কৌশলে নিবারণ করিয়া রাখিতেন। সে নিবারণের 
ভাৎপর্ধ্য আর কিছুই নয়, মনোমত ইচ্ছানুযায়ী কাজ যতদিন না হইতেছে 
__কাজের মত কোনো কাজ যতক্ষণ সমাজ-মধ্যে পূর্ণাবয়বে দৃ্ না 
হইতেছে, ততক্ষণ স্থদ্ধ পরস্পরের ধন্যবাদ কোন্‌ কাজের 1? তাহাতে বরং 
অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা অল্প।*** 

“কগয আমরা স্থানাস্তরে 'জাতীয় ভাবের" ব্যাখ্যা করিয়াছি***অত্র 


নবগোপাল মিজ্ ৭১ 


ৰঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্রই সেই জাতীয় ভাবের প্রথম ভাবুক ও 
প্রধান প্রচলন কর্তা । তিনি বিদ্যালয় হইতে নিষ্ত্রান্ত হইতে না হইতেই 
--তদবধি একাল পর্্যস্ত এ পবিত্র ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমাজের 
অবস্থা, বান্ধবমগুলীর সাহায্য ও স্বীয় বহুদর্শনজনিত জ্ঞানানুসারে সেই 
ভাবের রূপাস্তর ও উন্নতি যখন যেমন হউক, কিন্তু অনন্যকন্মা ও অনন্ত 
ভাবুকরূপে অবিচলিত চিত্তে দৃঢ় অধ্যবসায় সহযোগে সেই পথের পথিক ও 
সেই পবিত্র ব্রতের ব্রতী হইয়া আসিতেছেন। কিসে স্বীয় পৈতৃক সমাজ 
প্রকৃত সামাজিকতা, প্রকৃত জাতীয় ভাব, প্রকৃত স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি 
সদগুণে ভূষিত হইবেন--কিসে তাহাদিগের ভীরুতা ও স্বার্থপরায়ণতা 
অপগত হইবে-_কিসে তাহারা অপর জাতীয়ের নিকট পুরর্ববৎ হেয় পদার্থ 
না থাকিয়া সভ্য সমাজের পাঁচটার মধ্যে একট! হইতে পারিবে, তিনি এই 
চিন্তাতেই নিমগ্ন মহোগ্ঠোগেই ব্যাপূত--এই অনুষ্ঠানেই কাল 
কাটাইতেছেন। তাহার মুখে 'জাতীয় জাতীয়, জাতীয় ! তাহার সকল 
কার্য্য জাতীয়, জাতীয়, জাতীয় । তাহার যত্বে স্থাপিত সভার নাম 
জাতীয় ॥ বিদ্ভালয়ের নাম “জাতীয় !' ব্যায়ামশালার নাম "জাতীয় ! 
মেলার নাম 'জাতীয় !' তিনি জাগ্রত অবস্থায় জাতীয় " লইয়! বিব্রত ! 
তিনি স্থৃপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন “জাতীয়!” তিনি জাগ্রত “জাতীয় 1” * 

হিন্দু মেলার ভিতর দিয়া নবগোপাঁল ভারতবাসীর মনে সক্রিয় 
জাতীয়তাবোধের উন্মেষ সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন । শিবনাথ শাস্ত্রী 
প্রমুখ লেখকগণ নিজ নিজ গ্রন্থে ইহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। 
শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,__ 

«“কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাস; 


* “বক্ৃতামালা” পৃঃ ৮৯ লেখক প্রণীত “জাতীয়তা নবমন্ত্র বা হিন্দু 
মেলার ইতিবৃত্ত" পুস্তকে হিন্দু মেলার আনুপুধিক বিবরণ দেওয়। হইয়াছে। 


৭২ ভারতের মুক্কি-সন্ধানী 


বিদ্াভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাঞ্, 
এই সকলের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, 
তেমনি আর এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাজক্কার উদয় 
করিয়াছিল । তাহা***নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় 
মেলা” নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও 
সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ । বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে 
ইহা! একটি প্রধান ঘটনা! ; কারণ সেই যে বাঙ্গালীর মনে জাতীয় উন্নতির 
স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।”% 

নবগোপাল স্বদেশবাসীদের নবজাতীয়তার মন্ত্রে উদ্ুদ্ধ করিবার 
জন্য হিন্দু মেলার কার্ধে “তন্‌ মন” ঢালিয়া দিলেন । মল্লযুদ্ধ, ব্যায়াম 
প্রভৃতির বিষয় ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । বাঙালীর বিদ্যায় “গুণ 
হইয়া দোষ হইল' | ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়! বাঙালীর। শাসন-কার্ষে 
ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার লোপ করিয়া! তাহাতে ভাগ বসাইতে 
উদ্যত হয়। কতৃপক্ষ তাহাদের এই উদ্দেশ্তটে বাদ সাধিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই, তাহারা কোনরূপে বীর্যবান্‌ হইয়া দেশরক্ষার অধিকারী হয় ইহাও 
তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাঙালীর! 
যাহাতে সৈম্তদলে ভতি হইতে পারে, অন্ততঃ তাহাদের লইয়! যাহাতে 
একটি ভলান্টিয়ার বা “ম্বেচ্ছাসৈনিক'-বাহিনী গঠিত হয় সে উদ্দেশ্যে 
আন্দোলন শুরু হয়। নবগোপাল ইহারও পুরোভাগে ছিলেন। 
১৮৭৪ সনের ১লা জুন কলিকাত। টাউন হলে তিনি বাঙালীদের সরকারী 
সৈগ্ভ বিভাগে প্রবেশ সম্পর্কে এক বক্তৃত৷ দিলেন । 'অমৃতবাজার পত্রিক। 
(৪ জুন ১৮৭৪) লেখেন, _ 

“গত সোমবার টাউন হলে আমাদের দেশহিতৈষী বাবু নঝ্গাপাল 


* রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৫৭। 


নবগোপাল মিত্র ৭ 


মিত্র একটি অপুবর্ধ বক্তৃতা করিয়াছেন ।***ইনি সেই মহাপুরুষ যিনি দেশ 
উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনার প্রাণ পণ করিয়াছেন ।***নবগোপাল 
বাবু তাহার বক্তৃতায় নানারূপ উদাহরণ ও যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ 
করিয়াছেন যে আমাদের দেশীয়রা যেরূপ বি্াবুদ্ধির দ্বারা বিখ্যাত 
হইয়াছেন, যদি গভর্ণমেন্ট ই'হাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন তাহা 
হইলে ই'হারা সমরেও বিখ্যাত হইতে পারেন ।.**তিনি বিশ্বাস করেন যে 
এ পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে কোনরূপ বিক্রম দেখাইতে পারি নাই সে আমাদের 
দোষ না। ইংরাজেরা যে আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন 
নাই ইহা কেবল সেই নিমিত্ত ।+**৮ 

বাঙালীর! বিষ্া-বৃদ্ধিতে যেরূপ, যুদ্ধক্ষেত্রেও সেইরূপ যে কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারে, বিগত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমরে বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । তাহারা সেনাধ্যক্ষ পদেরও জম্যক উপযুক্ত । 
কেহ কেহ পূর্বে এসথ্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতেন। কিছুকাল পূর্বেকার 
হায়দরাবাদের ব্যাপারে তাহা! একেবারে খণ্ডিত হইয়াছে । 

জাতীয় জীবনে রঙ্গমঞ্জচের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে' নবগোপাল 
'তাহা বিশ্বা করিতেন । কলিকাতায় ১৮৭২ সনের শেষ ভাগে ন্যাশন্যাল 
থিয়েটার, প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগোপাল ইহার একজন প্রধান উপদেষ্টা 
ছিলেন। স্থ্প্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলাল বস্তু বলেন-_ 

“১৮৭২ খৃষ্টানদের শেষভাগে যখন আমরা প্রথম সাধারণ নাট্যশাল। 
প্রতিষ্ঠার উষ্োগ করি, তখন এঁ নবগোপাল বাবুর উপদেশেই আমরা 
স্উহার নাম দিই ন্যাশন্যাল থিয়েটার 1% 

নবগোপাল বাংলাদেশে সার্কাসেরও প্রবর্তক । জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর 
এএসন্বন্ধে বলিয়াছেন, 

“কতকগুস। “ড়া-খেগো” ঘোড়া লইয়া, নবগোপালবাবুই সর্ব প্রথম 


»৮ মালিক বস্থমতী, বৈশাখ ১৩৩১, পৃঃ ১০৩। 


6 ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


বাঙ্গালী সার্কালের স্ুত্রপাত করেন। আজ যে বোসের সার্কাসের 
(80995 04109$ ) কৃতিত্ব এবং নানা প্রশংসাবাণী শুনা যায়, উহা' 
তাহারই পরিণতি এবং নবগোপাল বাবুর অনুষ্িত সেই প্রথম বাঙ্গালী 
সার্কাসের চরম ক্রমোন্নতিই বলিতে হইবে 1” 

নবগোপাল এই সময়কার অন্যান্ত জাতীয় আন্দোলনেও যোগ 
দিয়াছিলেন। তিনি আনন্দমোহন-স্রেন্্রনাথ প্রতিষিত “[019য 
£530০18007+ বা ভারত-সভা'র অধ্যক্ষ সমিতির একজন উদ্যোগী সভ্য 
ছিলেন। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হইলে ইহার বিরুদ্ধে যে 
আন্দোলন হয় তাহার মধ্যেও নবগোপালবাবু ছিলেন। ১৮৭৭ সনে 
কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে উক্ত আইনের প্রতিবাদে এক 
বিরাট জনসভা হয়। এই সভায় পালণমেন্টে প্রেরণার্থ স্মারকলিপি 
রচনার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হইল । নবগোপাল ইহার একজন 
উদ্ভোগী সদস্য ছিলেন । 

দীর্ঘকাল জাতীয়তামূলক কার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়া নবগোপাল, 
শেষে নিঃম্ব হইয়া পড়েন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের এসেস্মেন্ট বাঁ 
গৃহের কর নির্ধরিণ বিভাগে চাকুরী লইতে বাধ্য হন। তিনি বরাবর 
স্াশম্তাল পেপারে'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি “বেঙ্গল একাডেমি অফ 
লিটারেচার বা “বঙ্গসাহিত্য সভায়" দেশীয় যুদ্রাযস্্র ও সংবাদপত্র সম্বন্ধ 
ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কর্মবীর নবগোপাল সম্বন্ধে জ্যোতিরিক্দ্র- 
নাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমরাও বলি, __ 

“তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাহার নামও কেহ করে না। ইহা 
বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এদেশে তাহার ন্যায় স্বদেশানুরাগী নীরব. 
কম্মনবীরের একটা স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন থাকা নিতান্ত আবগ্যক 1” 


* জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবন-স্বতি-_বসস্তবুমার চট্টোপাধ্যায়,. পৃঃ ১৩১-২ । 


শিশিরকুমার ঘোষ 


৯ 


ব্রিটিশের শাসন-বৈগুণ্যে ভারতবাসী সর্ববিষয়ে পরনির্ভরশীল হইয়া 
পড়িতেছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনারায়ণের ভাবধারণা এবং নব- 
গোপালের হিন্দু-মেলানুষ্ঠান ইহার গতি অনেকটা সংযত করিতে সক্ষম 
হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মনির্রবোধ পুরাপুরি জন্মিতে আরও কিছুর 
আবশ্যক ছিল। অবগ্ঠ উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি ্ধার। ইহার পথ অনেকটা 
পরিষ্কৃত হইতে আরন্ত হয়। শিশিরকুমার ঘোষের নাম আজ ভারতের 
আবাল-বৃদ্ববনিত। প্রায় সকলেই অবগত আছেন। তাহার জীবনের 
প্রধান কার্য_ রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রেও দেশবাসীর পরান্ুচিকীর্ধা পরিত্যাগ 
করিয়া স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভর-শক্তির উন্মেষ সাধনে কঠোর প্রয়াস । 
ভারতের রাষ্ট্রনীতি পরবতীষুগে যে সক্রিয়রূপ ধারণ করিয়৷ আমাদের 
স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করিয়াছে তাহার মূল আমরা শিশিরকুমারে 
দেখিতে পাই। আজ এই কারণে তাহার কথা আমাদের বিশেষ করিয়া 
আলোচন! করা কর্তব্য । 

শিশিরকুমার সম্বন্ধে তাহার ভগিনী স্থিরসৌদামিনী ভক্তিপূর্ণচিন্তে 
নানা কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে হয়তো অতিরপ্রন রহিয়াছে। তথাপি 
তাহার নিম্নের উক্তি হইতে মানুষ শিশিরকুমারের একটি সুন্দর চিত্র 
পাওয়া যায়। স্থিরসৌদামিনীর উক্তি উদ্ধত করিয়া আমরা শিশিরকুমার 
সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । তিনি লেখেন, “সেজদাদার বিষয় আর 
কি লিখিব? ভারতবর্ষে এমন লোক নাই যে ৬শিশিরকুমীর ঘোষকে না 
জানে। এই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন স্বাধীন করিয়া উন্মত্ত, ইহার মূল ভিত্তি 
আমার মেজদাদা । কি রাজনীতি,কি সমাজনীতি, কি ধর্মবিষয়ে শিশির-. 


৭৬ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


কুমারের তুল্য কেহ ভারতবর্ষে জন্মিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না । তিনি 
ক্ষুদ্র একটি . পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছেন । ধাহার 
রচিত “অমিয়নিমাই চরিত” পাঠে অনেক পাষণ্ড উদ্ধার হইল যত দিন 
চন্দ্র সূর্ধ্য এই পৃথিবীতে লয় না পাইবে তাহার অক্ষয় কীত্ত্ি 'অমিয়নিমাই 
চরিত' ধন্মজগতে তাহার জয় ঘোষণা করিবে ।***তিনি ক্ষুদ্র কার্যা করিতে 
কখনও কুষ্টিত হন নাই অর্থাৎ ভূ'ই নিড়ান ও ঘরের দেওয়াল দেওয়া 
ঘরের চাল ছাওয়া প্রভৃতি ছোট কার্যযও তিনি স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন । 
এদিকে সন্তরণ বিষয়ে, কুস্তি লড়া ও বন্দুক ছ্রোড়া এ সমস্ত বিষয়েও 
তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। আবার সেতার, এসরাজ, পাখওয়াজ 
বাজনায় তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল । তিনি চিত্রবিদ্যায় এরূপ স্ুনিপুণ 
ছিলেন যে, যে-কোন বন্ত তিনি দেখিবামাত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন।*** 
প্রকৃতি তাহার এরূপ সরল ছিল যে পঞ্চম বয় বালকের সহিতও তিনি 
ক্রীড়া-কৌতুক দৌড়াদৌড়ি করিতে কুষ্টিত হইতেন না । তাহার পরিচ্ছদের 
দিকে দৃষ্টিপাত ছিল না। এমন কি অনেক সময়ে অনেক বড়লোকের 
বাড়ী যাইয়া তাহাকে অপদস্থ হইতে হইয়াছে । কিন্তু তাহার মন এতদূর 
উচু ছিল যেতাহা তিনি মোটেই লক্ষ্য করিতেন না। তাহার স্সেহের 
অবধি ছিল না ।” 


হু 


শিশিরকুমার ১২৪৭ বঙ্গাব্ধের (১৮৪০ ) আধাঢ় মাসে যশোহর 
'জেলায় বিকরগাছার নিকটবর্তী পনুয়া-মাগুর। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই পল্গুয়া-মাগুরা বর্তমানে অমৃতবাজার নামে পরিচিত। শিশির- 
কুমারের মাতা অমৃতময়ীর নামে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে । 
স্ুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকাও অমৃতময়ীর নাম বহন করিতেছে । 


শিশিরকুমার ঘোষ ৭৭. 


শিশিরকুমারের পিতা হরিনারায়ণ যশোহরের একজন বধিষু ব্যবহারজীবী 
ছিলেন। তাহার আট পুত্র, তিন কন্তা, তন্মধ্যে শিশিরকুমার তৃতীয় |. 
বসন্তকুমার, হেমস্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল--শিশিরকুমারের জীবন- 
কথা আলোচনা করিতে গেলে এই চারি জনের সম্বন্ধেই কম-বেণী বলিতে 
হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের, বিশেষতঃ শিশিরকুমারের জীবনে জ্্ঠ 
বসম্তকুমারের প্রভাব অপরিসীম । বসস্তকুমারের জ্ৰানার্জনস্পৃহা, 
দেশভক্তি, কর্মকৌশল শিশিরকুমারের মনে একটি সুদৃঢ় ছাপ রাখয়া 
যায়। তিনি জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “আমি দাদাকে ঈশ্বরের স্তায় 
ভক্তি করিতাম। তাহার একটু সন্তপ্রির নিমিত্ত আমি শত বার প্রাণ 
দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়! পুতুল গড়ে সেইরূপ তিনি আমাকে 
গড়িয়াছিলেন, ভালই গড়িয়াছিলেন।***অগ্ভাপি শ্রীভগবানের পুজা 
করিতে বসিয়া আমি প্রভূকে দেখি না, সেস্থানে দাদাকে দেখি ।”* 

শিশিরকুমার প্রথমে যশোহর স্কুলে অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নে 
তাহার গভীর মনযোগ ছিল। তৎসত্বেও তিনি শরীরচ্চায় কখনও 
অবহেলা করেন নাই। কুস্তি, কসরত, খেলাধূলা, দৌড়ব'াপ, সাঁতার- 
কাটা প্রভৃতিতেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় যশোহর 
হইতে বার মাইলের পথ হাটিয়া প্রায়ই নিজ গ্রামে আসিয়া পৌছিতেন। 
ঝড়বৃষ্টি তিনি গ্রাহের মধ্যেই আনিতেন না। যশোহর স্কুলে অধ্যয়নের 
পর শিশিরকুমার কিছুকাল কলিকাতার কলুটোলা! ব্রাঞ্চ স্কুলেও (যাহা 
পরে “হেয়ার স্কুল” হইয়াছে ) পড়িয়াছিলেন মনে হয়। কেন না তিনি 
১৮৫৭ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা এই স্কুল হইতেই দিয়াছিলেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ইহাই প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা । 
ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনন্টরাকশনের ১৮৫৬-৫৭ জনের রিপোর্টে 


অমিয়নিমাই চরিত, ২য় খণ্ড, উৎসর্গপত্র 


৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


€(109701% ০) বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে শিশিরকুমারের এইরূপ 
উল্লেখ আছে”_ 

“8106 07 901101815 : 910935617 0901018 (11099 ; 
5০1109০01 26 %/1)101) 5811790: 0০0919096091181) 73121801) 9০1109০1; 
৬1751) 5811790 2 4১001111857 7 11006015 ৮৪102 ০ 
9017018151010 2 1711000 00911959 901)01251)11) 1২5. 8 
[701 170%/ 10106 (9109016 :£ 0116 9981; 1701 01010161709 
17 17101) 019001) 2 030109181 10101016100.” 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া শিশিরকুমার এক 
বসরের জন্য মাসিক আট টীকা বৃত্তি লাভ করিলেন। তাহার জঙ্গে 
এই বৎসর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় (সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিত| ) প্রমুখ পরবর্তী- 
কালের স্বনামধন্য ব্যক্তিগণও প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমোক্ত 
ছুই জনও বৃত্তি পান। শিশিরকুমার ইহার পর কিছুকাল প্রেসিডেন্সী 
কলেজে ইঞ্গিনীয়ারিং বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তখন এই কলেজেই 
এ বিষয় পড়ান হইত। শিশিরকুমার গণিত-চ্চায় বিশেষ আনন্দ 
পাইতেন। 

শিশিরকুমার কতদিন প্রেসিডেন্দী কলেজে ইঞ্জিনীয়ারিং অধ্যয়নে 
রত ছিলেন তাহা! সঠিক বলা যায় না। তবে অনুমান হয় ছাত্রাবস্থা 
অতিক্রম না হইতেই তিনি আর একটি বিশেষ কার্ষে জড়িত হইয়া 
পড়েন। গত শতাব্দীর 'নীল-হাঙ্গাম” বাংলার সামাজিক ইতিহাসে 
একটি স্মরণীয় ব্যাপার । এই শতাব্দীর মধ্যভাগে নিয় ও মধ্য বঙ্গে 
নীলকরদের অত্যাচার চরমে উঠে। দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ' এই 
সব অত্যাচার অনাচারের কাহিনীকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। 
নীলকর-অত্যাচারে জর্জরিত রাজশাহী, পাবনা, নদীয়া, যশোহর ও 
ফরিদপুর জেলার রায়তগণ ইহাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতে শুরু করে। 


শিশিরকুমার ঘোষ ৭টি 


যশোহর ও নদীয়ার কতকাংশে যুবক শিশিরকুমার প্রজ্জাবৃন্দকে একই 
উদ্দেন্টে এক্যবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি এইসময়ে “হিন্দু পেট্টরিয়টে' 
রাশনাম মন্মথলাল ঘোষের সংক্ষিপ্ত এম. এল, জি. (ভ্রমক্রমে “জি, স্থলে 
বার বার “এল' মুন্দ্রত হয় ) স্বাক্ষরে পত্রাকারে নীলকরদের অত্যাচার- 
কাহিনী লিখিয় পাঠাইতেন। ইতিপূর্বে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে 
আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। ইংরেজ সিবিলিয়ান কর্মচারী ও 
ইংরেজ নীলকরদের অধিকাংশের মধ্যেই স্বভাবতঃই যোগাযোগ ছিল । 
শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে স্থানীর কর্মচারীগণ মামলা রুজু করিতে তৎপর 
হইলেও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাদের নিরস্ত থাকিতে হয়। শিশিরকুমার 
বিভিন্ন অঞ্চলে নীলচাষীদের লইয়া সভাসমিতির অনুষ্ঠান করেন এবং 
কিরূপে প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধভাবে লড়িতে হইবে তাহার 
পরামর্শ দেন। ১৮৬০ সনের নীল-আন্দৌোলন যে অতখানি দান! 
বাধিয়াছিল তাহার জন্য শিশিরকুমারের কৃতিত্ব যথেষ্ট । 
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পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ বসস্তকুমার ও মধ্যমাগ্রজ 
হেমস্তকুমারের ন্যায় শিশিরকুমারকেও অর্থাগমের উপায় দেখিতে হয় । 
তাহাদের মত তিনিও শিক্ষকতা কার্য আরম্ভ করেন। শিশিরকুমার 
প্রথমে কোন্নগর স্কুলে এবং পরে সাতক্ষীরা স্কুলে শিক্ষকতা কার্ষে রত 
হন। স্কুল-পরিদর্শক স্থৃবিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোন্নগরে 
অবস্থানকালেই হয়তো তাহার আলাপ পরিচয় হইয়া থাকিবে। ভূদেব 
শিশিরকুমারের কার্ধে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাহাকে মাসিক 
পঁচাত্বর টাকা বেতনে একটি সহকারী পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিলেন । 
শিশিরকুমার এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেই জ্যৈষ্ঠ বসম্তকুমার মৃত্যুমুখে 
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পতিত হন (১৮৬৭, ২৪ মার্ট)। তখন যশোহরের জেলা-ম্যাজিন্ট্েট 
মনরো! সাহেব হেমস্তকুমার ও শিশিরকুমারকে উচ্চতর বেতনে ইনকাম 
ট্যাক্স এসেসরের কর্মে নিয়োজিত করেন । 

শিক্ষা-বিভাগে কার্ষকালেই মুদ্রাষন্ত্র ও সংবাদপত্র পরিচালন সম্পর্কে 
শিশিরকুমারের অভিজ্ঞতা হইতে থাকে । তিনি জ্যেষ্ঠ বসস্তকুমারের 
আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতা হইতে সস্তায় একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় 
করিয়া ্বগ্রামে লইয়া আসেন এবং তাহ। কার্ষোপযোগী করিয়৷ তুলেন। 
এই মুদ্রাযন্ত্রটির নাম রাখা হয় অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্র। বসম্তকুমার এই 
যন্ত্র হইতে “অমৃত প্রবাহিণী” নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির 
করিয়াছিলেন। তাহার বড় সাধ ছিল একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
বাহির করা । বসস্তকুমারের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই শিশিরকুমার 
সরকারী চাকুরী পরিতাগ করিয়৷ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী 
মধ্যমাগ্রজের সঙ্গে “অমৃতবাজার পত্রিকা” প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
শিশিরকুমার হইলেন ইহার সম্পাদক ও প্রধান লেখক। মধ্যমাগ্রজ 
হেমন্তকুমার, পরবরতীকালের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও কগগ্রেস প্রেসিডেন্ট 
আনন্দমোহন বস্তু, কিশোরীলাল সরকার এবং জগদন্ধু ভদ্র ইহার লেখক 
শ্রেণীভুক্ত হইলেন । 

শিশিরকুমার নব্যশিক্ষিত, প্রগতিশীল, উদ্ারমতাবলম্বী অথচ প্রকৃত 
দেশহিতকামী । অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ইহাকে জাতির 
একটি পুর্ণাঙ্গ মুখপত্র করিয়া তুলিতে প্রথম হইতেই তিনি প্রয়াসী হইলেন। 
ইহা ষে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করিতে যাইতেছে» 
প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত উদ্দেশ্যপত্রের এই অংশেই তাহা স্বব্যক্ত । তিনি 
শ্লেষাত্বক ভঙ্গীতে লেখেন, “ন্যা্থশুন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাছরেরা*"" 
যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্য শাসনের 
স্তায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্যে আমাদিগকে হস্তক্ষেপণ করিতে দেন: 
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না, তাহাদিগের রীতিনীতি, উদ্দেশ্ট, স্বার্থশৃন্ততা ও কৌশল যথাসাধ্য 
বর্ণনা করিয়! তাহাদিগের নিকট যে খণ পাশে আবদ্ধ আছি, তাহা 
পরিশোধের যত্ব করি ।” অমুতবাজার পত্রিকার 
“অধীনতা কালকুটে মরি হায় হায়। 
করেছে কি আধ্যত্বৃতে চেনা নাহি যায় ॥” 

__শিরোভূষণটিতে ইহার উদ্দেশ্য আরও স্ুপরিস্ফুট ৷ প্রতিষ্ঠা অবধি 
পত্রিকা ভারতবাসীদের অহরহ এই কথাই শুনাইতে লাগিলেন যে, ইংরেজ 
শশাসক এবং ভারতবাসী শাসিত। উভয়ের মধ্যে এই শাসক-শাসিতের 
সম্বন্ধ ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক নাই। এইজন্য উভয়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ 
্বতন্্ব। যাহাতে ইংরেজের স্বার্থ, তাহাতে ভারতবাসীর স্বার্থ নাই, 
যাহাতে ভারতবাসীর স্বার্থ তাহাতে ইংরেজের স্বার্থ নাই £ একের লাভে 
অন্যের ক্ষতি, সুতরাং উভয়ের মিলনের সম্ভাবনাও নাই। ভারতবাসীদের 
মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত না! হওয়ার ফলে তাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে 
পারিতেছে না, উপরন্ত শীসকশ্রেণীর হস্তে লাঞ্ছনাই তাহাদের ভাগ্যে 
জুটিতেছে। স্থতরাং রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তাহাদের ইংরেজের মুখাপেক্ষী না 
হইয়! নিজের পায়ে ধাঁড়াইতে অভ্যাস কর] কর্তব্য। নিজেদের সংঘবদ্ধ 
করা', রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্ঠে সভাসমিতি স্থাপন, এদেশে পার্লামেন্টারী বা 
প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন পত্রিকা 
উপস্থিত করিলেন । ইউরোপীয় সমাজের, বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের 
অত্যাচার-অনাচাঁরের কথাও পত্রিক বাহির করিতে লাগিল । পত্রিকা 
প্রকাশের চারমাসের মধ্যেই ইহাকে একটি জটিল মানহানির মামলায় 
পড়িতে হয়। মানহানির মামল! হইলেও যাবতীয় পদস্থ সিবিলিয়ানই 
এই অছিল। করিয়া পত্রিকার বিরোধিতা! করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে 
ইহার সর্বনাশ সাধন হয় তাহার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কুটবুদ্ধি 
সিবিলিয়ানগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পত্রিকা-প্রবর্তিত আন্দোলনের 
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পরিণাম তাহাদের পক্ষে মোটেই সুখপ্রদ হইবে না । উক্ত মানহানির 
মামলায় মুদ্রাকর এবং প্রবন্ধলেখক দণ্ডিত হন। কিন্তু শ্বেতাঙ্জদের মূল 
লক্ষ্য সম্পাদক শিশিরকুমার যুক্তি পাইলেন। ইহার পর তাহাকে অন্য 
মোকন্দমায়ও জড়াইতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইতেও তিনি নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে সক্ষম হন। পত্রিকা কিন্তু পূর্ণো্িমে রাষ্ট্রনীতি-চর্চা চালাইতে 
লাগিল। 

মফস্বলের একটি ক্ষুত্র পল্লী হইতে প্রকাশিত এবং মুখ্যত রাষ্ট্রনীতি 
চর্চায় রত হইলেও তৎকালীন দেশোন্নতিমূলক জনহিতকর বিবিধ প্রচেষ্টার 
সঙ্গে অবিলম্বে পত্রিকার যোগাযোগ স্থাপিত হইল । হিন্দু মেলার কথ! 
আমরা ইতিপূর্বে জানিয়াছি। মফস্বল হইতে “পত্রিকা” ইহার উদ্দেশ্য প্রচার 
ও উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন । শিক্ষা সংস্কার, ব্যায়াম অনুশীলন, 
সত্রীশিক্ষা বিধবাবিবাহ, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতির আলোচন! এবং সামাজিক ও 
রাজনৈতিক বিষয়ের উপর বিদ্রপাত্বক রচন! পত্রিকায় যথারীতি স্থান 
পাইত। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির পক্ষেও যে সমাজ সংস্কার, শিক্ষার 
প্রসার প্রভৃতি আবশ্যক 'পত্রিকা” তাহ! দেশবাসীকে অনবরত শুনাইত। 
জনসাঁধারণের মধ্যে রাষ্ত্রীয় চেতন! উন্মেষের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন 
অঞ্চলে রাজনৈতিক সভাসমিতি স্থাপনে উদ্যোগী হন। কেন্দ্রীয় সভারূপে 
কলিকাতার ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে নেতৃত্ব গ্রহণে তাহারা পরামর্শ 
দিতে থাকেন। 
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শিশিরকুমারের সকল কার্ষের মূলেই ছিল অকৃত্রিম দেশপ্রেম । তাহার 
ব্বদেশপ্রেম ভাববিলাসীর অবসর-বিনোদনের উপায় ছিল নাঁ। ইহাকে 
কত বিভিন্ন উপায়ে বস্তুগত করিয়া তোল! যায় সেবিষয়ে তিনি সতত 


শিশিরকুমার ঘোষ শু 


সচেষ্ট থাকিতেন। ন্বগ্রামস্থ স্কুলে তিনি অভিনব “ড্রিল” প্রবর্তন করিয়া 
ছিলেন । পাক! বাঁশের লাঠি দিয়! বন্দুকের সঙ্গীন তৈরি করিয়৷ ডলের 
সময় ছাত্রদের উহার ব্যবহার শিক্ষা দেয়! হইত । শিশিরকুমার 'নীলদর্পণ'- 
প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্রকে বলিয়াছিলেন, “যদি এরূপভাবে দেশের সকল 
স্কুলে “ড্রিল” শিক্ষা দেয়, তবে তুমি দেখিবে একটা 19০৫-51৮0 
(রক্তপাত ) না হইয়৷ যাইবে না ।৮% 

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন ঃ 

“শিশির তখন মাতৃভূমির ছুঃখের কথা বলিতে বলিতে কীদিয়! 
কেলিতেন, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইতেন।***যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড- 
কবিতায় ও “পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির 
জন্য অশ্রুবিসর্জন আছে, তাহা! কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংদর্গের ও 
শিক্ষার ফল । তিনি ও তাহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির 
পথপ্রদর্শক |” 

নবীনচন্দ্র কর্মজীবনের প্রথমেই ১৮৬৮ শ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই 
যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেই্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া যান 
এবং প্রায় এক বদর এইপদে অধিষ্টিত থাকেন । তখন তিনি নানা- 
ভাবে শাশরকুমারের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। প্রথমদিন শিশির- 
কুমারের সঙ্গে যখন তাহার সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বিচারাসনে বসিয়া । 
প্রথম দিনকার সাক্ষাতে শিশিরকুমারকে তিনি কি মৃত্তিতে দেখিয়াছিলেন 
তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি, 

“বেলা তিনটার সময়ে এক অপূর্ব মৃত্তি আমার এজলাসে আসিয়া 
উপস্থিত। একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিশেষ বলিলেও চলে । বয়স অনুমান 


* নবীনচন্দ্র সেন--'আমার জীবন, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৫ 
1 এ, পৃঃ ২৬ 


৮৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


ত্রিশ বৎসর | সমস্ত শরীরে কেবল কয়েকখানি হাড়। নাকের, মুখের 
এমনকি সর্ববশরীরের অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু কোটরস্থ, 
কিন্ত তীব্রঃ উজ্জল, হাস্তকর । মুখে গাঁলভরা পান ও গালভরা কেমন 
এক প্রকার বিদ্রপাত্বক হাস্ত। পানের অলক্তরসে অধর প্পান্তদ্বয় 
প্লাবিত। পরিধানে সামান্য ধুতি, সামান্য পিরান, তাহারও নাস্তি 
বোতাম । তাহার উপর একখানি চাদরের দড়ি__বুকের উপর অঙ্কশান্ত্রের 
পুরণের চিহ্ন অস্কিত করিয়া প্রান্তদয় স্বন্ধের উপর দিয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। 
এই তরূপ! কিন্ত মূত্তিখানি দেখিলে বোধ হয় কি যেন একটি অদ্বিতীয় 
লোক 1৫ 


৫ 

ষযশোহরে ১৮৭০-৭১ সনে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয় । শেষোক্ত 
বৎসরে জলপ্লাবনহেতু স্থানান্তরে গমনাগমনও ভয়ানক কষ্টকর হইয়া 
উঠে। এতদিন মফস্বলে থাকিয়া শিশিরকুমার সাধ্যমত পত্রিকা সম্পাদন! 
করিয়। আসিয়াছেন। উপরোক্ত ছুই কারণে এবং পত্রিকাখানির উন্নতি 
মানসে তিনি ইহা লইয়া ১৮৭১ সনের অক্টোবর মাসে সপরিবারে 
কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় সংবাদপত্র পরিচালন এবং 
বৃহৎ পরিবার গুতিপাঁলন বড়ই ব্যয়সাপেক্ষ। শিশিরকুমার স্থকৌশলে 
অল্পকালের মধ্যেই সমূহ বিপদ কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইলেন। রাজা 
দিগন্বর মিত্র, মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাছুর, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
প্রমুখ হিন্দু প্রধানগণ যেমন একদিকে তাহাকে সহায়তা করিতে 
লাগিলেন, অন্তাদিকে অমৃতলাল বন্থ প্রমুখ প্রগতিবাদী যুবক সম্প্রদায়ও 
'পৃত্রিকা'র প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। শিশিরকুমার নানাভাবে 


আস সত 


৬ এ, পৃঃ ২০ 


শিশিরকুমার ঘোষ ৮৫ 


পত্রিকাখানির উন্নতি সাধনে তৎপর হন। ইহাতে এতদিন ব্যঙ্গাত্মক 
রচনাই স্থান পাইত। ১৮৭২ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি ইহাতে 
বাঙ্গচিত্রও দিতে আরম্ভ করেন। অন্যান্য পত্রিক! হইতে প্রবন্ধ-সন্কলনও 
ইহাতে প্রকাশিত হইতে থাকে । দ্বিতীয় বৎসর হইতে মধ্যে মধ্যে ইংরেজী 
প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট কর! হইলেও ১৮৭২ সন হইতেই প্রকৃতপক্ষে ইহাকে 
ইংরেজী-বাংলা সাপ্তাহিকে পরিণত কর! হইল । ইহার আট পৃষ্ঠা ব্যাপী 
একটি ইংরেজী ক্রোড়পত্রও (0%9118170 1201007.) ইহাতে 
সন্নিবেশিত হয় । 

মফন্যলে নিজন্য সংবাদদাত৷ প্রেরণ দ্বারা যথাযথ সংবাদ আহরণের 
বাবস্থ পূর্বে ছিল না । বাংলার সংবাদপত্রজীবনে শিশিরকুমারই ইহার 
প্রথম প্রবর্তক । ১৮৭৩-৭৪ সনে যখন বাংলা ও বিহারে ভীষণ ছুতিক্ষ 
উপস্থিত হয় তখন তিনি মধ্যমাগ্রজ হেমস্তকুমার ঘোষকে ছুতিক্ষগ্রস্ত 
অঞ্চলসমূহে নিজন্ব প্রতিনিধি করিয়! পাঠাইলেন। তাহার প্রেরিত সংবাদ 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া হূর্গতদের ছুঃখহর্দশার কথা 
লোকের গৌঁচরীভূত করিতে লাগিল । শিশিরকুমারের এই সুন্দর অথচ 
অভিনব ব্যবস্থাটিকে অভিনন্দিত করিয়! কবি ও নাট্যকার মধ্যস্থ-সম্পাদক 
স্ুবিখ্যাত মনোমোহন বস তাহাকে যে-পত্র লেখেন তাহার কিয়দংশ 
এখানে উদ্ধংত করিলাম,--- | 

দঢু্তিক্ষ গীড়িত অঞ্চলে আপনাদের একজন গমন করিয়া স্বদেশের 
অশেষ উপকার করিয়াছেন । এরূপ মহৎ কার্যে অন্মদেশীয় সম্পাদকগণ 
উ্যুক্ত হয়েন ইহা৷ স্বদেশহিতেস্ছু মাত্রেরই একান্তিক প্রার্থনা । বঙ্গীয় 
সম্পাদক শ্রেণীর মধ্যে আপনি যে ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক হইলেন এবং 
তন্দারা যে বর্তমান ঘটনার জত্যাসত্য নির্ণয় ও ভবিধ্যতের নিমি্ত স্দৃষ্টাস্ত 
ও সছৃৎসাহ দান করিলেন, তাহ। মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি । আপনি বন্ছু 
বায় ও বহু আয়াসমাধ্য বিশেষ সংবাদদাত। প্রেরণ দ্বার! বিশেষ সমাচার 


ও ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


সংগ্রহ করাতে সুশিক্ষিত বাঙ্গালী-_বিশেষতঃ সম্পাদক শ্রেণীর 
সুখোজ্জলকারক ও গৌরববর্ধক কার্য্য করিয়াছেন । আপনার সংবাদদাতার 
তাবৎ পত্র আমি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছি ; তাহার স্থৃতীক্ষু 
সদনুসন্ধিৎসা ও ্যুক্তিপূর্ণ অভিপ্রায়াদি পাঠে মহাসস্তোষ লাভ করিয়াছি 
এবং তাহাকে একজন শ্বদেশমিত্র বিজ্ঞ বিদ্বানরূ্পে চিনিতে পারিয়া তাহার 
প্রতি ও আপনার প্রতি শত ধন্যবাদ অর্পণ করিয়া সুখী হইতেছি ।৮% 


৬ 

বাঙালী-জীবনে ১৮৭০-৮০ এই দশ বৎসর কাল একটি গৌরবময় 
বুগ। এইসময় সমাজ ও দেশহিতকর বহু প্রচেষ্টার সুচনা হয়। 1শশির- 
কুমার কলিকাতায় আসিয়া ইহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই সাক্ষাৎ- 
ভাবে যুক্ত হইলেন। হিন্দু মেলার কথ পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি ইহার 
বিভিন্ন বাধিক অধিবেশনে ও ইহারই অঙ্গীভূত জাতীয় সভার মাসিক 
অধিবেশনাদিতেও উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় যোগ দিতেন এবং 
ইহাকে সাফল্যমণ্তিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। ১৮৭৪ সনে হিন্দু মেলায় 
শিশিরকুমার “বর্তমান ছুতিক্ষ ও তন্নিবারণের উপায়” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়াছিলেন। কুস্তিকসরৎ-ব্যায়ামাদি হিন্দু মেলার একটি প্রধান 
অঙ্গ ছিল। শিশিরকুমার ইহার একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। 

এই সময়কার আর একটি সমাজ-কল্যাণকর প্রচেষ্টা হইল সাধারণগম্য 
“জাতীয় নাট্যশালা” প্রতিষ্ঠা। উত্তর কলিকাতার কয়েকজন যুবক 
এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়া ১৮৭২১ ৭ই ডিসেম্বর ইহাতে “নীলদর্পণ' প্রথম 
অভিনয় করেন । টিকিট বিক্রয় দ্বারা অভিনয় দেখানো কলিকাতায় এই 
প্রধন। নাট্যশাল! জাতীয়তার উন্মেষে কতখানি সাহায্য করিয়াছে তাহা 


৬. “মধান্থঃ, বৈশাখ, ১২৮১ 


শিশিরকুমার ঘোষ ৮৭ 


আজ স্ববিদিত। শিশিরকুমার ইহার উন্নতিতেও অগ্রসর হইলেন । নিজ 
পত্রিকায় এ-সম্বন্ধে উৎসাহন্চক নিবদ্ধ লিখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, 
নিজেও সমসাময়িক ঘটনার উপর নাটক-প্রহসন রচনায় মন দিলেন। 
জাতীয় নাট্যশালায় “নয়শেো রূপেয়া' (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩) এবং 
“বাজারের লড়াই" ( ২৯শে জানুয়ারী, ১৮৭৪ ) অভিনীত হইল 1 “নিমাই 
সন্যাস নামে তিশি পরে আরও একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। 
জাতীয় নাট্যশালার উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার 
মীমাংসার জন্য যে সালিসী কমিটি নিযুক্ত হয় তাহাতে হেমস্তকুমার ঘোষ 
একজন সভ্য ছিলেন। শিশিরকুমারও পশ্চাতে থাকিয়া বিবাদ-ভঞ্জনে 
বিশেষ সহায়তা করেন। “ইণ্ডিয়ান মিররে? (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ ) 
একজন পত্রলেখক শিশিরকুমারের কৃতিহ সম্বন্ধে লেখেন, 

“1019 001115012 /০10 1799 7010৮০90 0990806৬5০1 
[বি 20101081 010061911017061)69 1180. 1706 0)০ ড/911-1070%1 
6016017 ০7 1105 41017183928 1980110, 110051591760 
096/961] 0106 00170951110 7816195. [719 £০9০90 2৬103 
2100 50110102610179 819,009119 ০0170106150 (1) 090117909 
150 7081 [6611716 01 99.01) 10915 2170 26195 0100217% 
€1)6 1780661 €0 & 1)81025% 1.৮ 

গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিশিরকুমার 
১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় নাট্যশালার অন্যতম ডিরেক্টর 
পদে বৃত হন। 

এইসময়ে শিশিরকুমারের আর একটি কার্য হইল--শহরে ও মফস্বলে 
বাঙালীর মনে যে রাষ্ত্রীয় চেতনার উদ্রেক হইতেছিল তাহাকে স্থায়ী 
রূপ দান। পত্রিকা-মারফত তিনি দেশবাসীকে শিখাইলেন যে, রাস্থীয় 
ব্যাপারেও আমাদিগকে নিজের পায়ে দাড়াইতে হইবে এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার 
নিজ শক্তি দ্বারাই অর্জনীয়। তখন বোম্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ 


৮৮ ভারতের মুক্তি-মন্ধানী 


আয়ালণ্ডের মত ভারতবর্ধ হইতেও বিলাতের পার্লামেন্টে প্রতিনিধি 
প্রেরণের পক্ষপাতী ছিলেন, শিশিরকুমার ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। 
তিনি বলিলেন, তেলে জলে যেমন মিশ খায় না তেমনি ইংরেজ ও 
ভারতবাসীর মিলন সম্ভব নহে। আমাদের পার্লামেন্ট হইবে এদেশে, 
আমাদেরই আদরশীনুযায়ী ৷ কিন্তু ইহার পূর্বে দেশবাসীকে রাজনৈতিক 
শিক্ষা দিতে হইবে। পত্রিকার পক্ষ হইতে বিভিন্ন জেলায় ও শহরে 
া্রীয় সভা প্রতিষঠার কথা আগেই বলিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়! 
শিশিরকুমার এবিষয়ে আরও অবহিত হইলেন এবং এখানে একটি কেন্দ্রীয় 
সমিতি প্রতিার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। 

তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন বাংলার একমাত্র 
কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ইহা তখন প্রায় জমিদার-সভায় 
পর্ধবসিত। শিশিরকুমার প্রথমে ইহাকেই সাধারণ প্রতিনিধিসভায় 
পরিণত করিবার প্রস্তাব করেন এবং টাদার হার বাধিক পঞ্চাশ টাকার 
স্থলে কমাইয়া পাঁচ টাকায় আনিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অন্ত্ুরোধ জানান। 
উক্ত সভা ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্য নাগাদ প্রধান সদস্যদের লইয়া এ-উদদেশ্টে ছুইটি 
গোপন অধিবেশন করেন। তাহাতে স্থির হয় যে, টাদার হার হ্রাস করা 
হইবে না। ইহার পরই একটি কেন্দ্রীয় সভা গ্রতিঠাকল্ে নিয়মাবলী ও 
অনুষ্ঠানপত্র রচিত ও মুদ্রিত হয়। কিন্তু 'পাধারদী” (ওরা অক্টোবর ১৮৭৫) 
বলেন, “কোন মহাত্মা সেই ভাবী সভার সভাপতিত্ব স্বীকার না করায়, 
সভা জন্মলাভ করে নাই।» বলাবাহুলা, শি।শরকুমারই এপ চেষ্টায় 
বিশেষ অগ্রণী হইয়াছিলেন। 


পি 


এইসময় আনন্দমোহন বনু বিলাতে অধ্য়নে রত, স্থরেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিলিয়ানী কর্ম হইতে অপন্যত হওয়ায় বিব্রত। ইহার 
পর আনন্দমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বন্ধু শিশিরকুমারের পূব 
প্রস্তাবের সৃত্র ধরিয়া আবার একটি কেন্দ্রীয় স্ভা প্রতিষ্ঠার আলোচন! 
চালাইতে লাগিলেন। “দাধারণী” ১৮৭৫, ১৭ই আগস্ট লিখিলেন ঃ 

“কলিকাতা সহরে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক একটি সভা 
স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। সভার কি কি উদ্দেশ্য তাহা নিম্নে লিখিত 
হইল । 

১। কি করিলে সর্বসাধারণের রাজকীয় ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ 
উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সকলের মত সংগ্রহ ও প্রচার করা। 

২। সাধারণের ইষ্টদাধন ও তাহাদের যাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ে 
জ্ঞান জন্মে তদবিষয়ে বাদান্থুবাদ ও তৎসমুদয় প্রতিষ্ঠা করণ। 

৩। বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত স্ায়সঙ্গত উপায় 
নির্ধারিত ও তৎসমুদায় অবলম্বন করণ। 

৪। সর্বসাধারণের মনে যাহাতে একজাতিত্ব: ভাবের উদয় হয়, 
তন্নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করণ। 

৫। দেশের অর্থোৎপাদক শক্তি যাহাতে সম্যক্‌ স্কুত্তি লাভ করে, 
তাহার উপায় অবলম্বনকরণ ।৮ 

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময় আনন্দমোহন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন । 
ইহার পর তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হন। তাহার অন্পস্থিতিকালে 
রুলিকাতায় প্রধানত শিশিরকুমারের উদ্যোগে “ইপ্ডিয়ান লীগ' নামে 
একটি কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এবিষয়ে প্রধান উদ্যো্ত। 


৯০ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


ছিলেন আনন্দমোহন । তাহার অনুপস্থিতিতে সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, 
কোনও কোনও সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়াছিল। 'সাধারণী” (ওরা 
অক্টোবর ১৮৭৫ ) লেখেন £ 

“এবার বিলাতের প্রত্যাবৃত্ত কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক বাঙ্গালায় একটি 
সভা স্থাপনের পুনরুদ্যোগ করিলেন । কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয় যে, অমৃত বাজার সম্পাদকগণ এই সভার অনুষ্ঠাতা, তাহার পর কেহ 
কেহ বলেন যে, তাহারা সভার অনুষ্ঠাত। নহেন । যাহ! হউক বিগত 
২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গ রঙ্গতৃূমিতে একটি সভা আহৃত হইয়াছিল, অস্ত 
বাজার সম্পাদকগণ বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং বাবু কালীমোহন 
দাস সম্পাদকত্বে অভিষিক্ত হইয়াছেন ।"* প্রতিধ্বনি***[ বলেন 1] বাবু 
আনন্দমোহন বস্ত্র সভাস্থাপন পক্ষে একজন প্রধান উদ্যোগী, তাহার 
অনুপস্থিতিকালে সভার উদ্বোধন করিয়! ভাল হয় নাই ।***আনন্দমোহনকে 
আমর] ভালবাসি কিন্তু এত বড় কলিকাতা নগরীতে কি কেবল আনন্দ- 
মোহনই ভরস! ?.**এক আনন্দমমৌহনই সভার সর্বে্সর্বধা হইবেন, এ কথা 
তাহার গুণের পরিচায়ক হইলেও বাঙ্গালীর নিতান্ত হীনাবস্থার 
কথা 1**% 

শিশিরকুমার যে একটু তাড়াতাড়িই সভা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর, 
হইয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়া তিনি পত্রিকায় (৩০শে সেপ্টেম্বর 
১৮৭৫ ) লিখিলেন”_ 

“৮1016 01081012800 ৮725 109817090 ০৮ ৪ ৫০24) 22 24৫4 
85 11896 725 01) 0111% 00999$019 85 01 081715175 
8100093510119..*9০017911119 11100 2 ৫0%17) ৬183 10609635215 
(9 52190 009.2981095 0010 (16 ৬/2৬911100.1 

সুবিখ্যাত শল্ুচন্্র মুখোপাধ্যায় লীগের অস্থায়ী সভাপতি হইলেন, 
শিশিরকুমার হইলেন সহকারী সম্পাদক । অধ্যক্ষ সভায় আটত্রিশ জন, 


শিশিরকুমার ঘোষ ৯১ 


সদস্যের মধ্যে মনোমোহন ঘোষ, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বন্থ, 
স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও ছিলেন। লীগের কর্মপরিচালনায় 
মতদ্বৈধতা হেতু অল্পকাল মধ্যে ইহারা অনেকেই লীগের সংশ্রব ত্যাগ 
করেন। ১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাম হইতে পাত্রী কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় লীগের স্থায়ী সভাপতি হইলেন। 

লীগ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সম্পর্কে এতই সমালোচনা হইয়াছে যে, 
ইহ! দ্বারা অনুষ্ঠিত সৎকার্যগুলির দিকে কেহ বড় একটি দৃ্টি দেন নাই। 
লীগ-প্রতিদন্্ী হুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 4 712:607% 777 7৫210772 
পুস্তকে বলিয়াছেন যে, লীগের দ্বারাও কিছু কাজের কাজ হইয়াছিল 
(0175 1170181) [69809 10 50176 5900] 4011) ৷ কলিকাতা 
কর্পোরেশনে নির্বাচন-প্রণালী প্রবর্তনের সার্থক প্রচেষ্টা, বাঙালীদের 
কারিগরি-বিষ্া শিক্ষা দিবার জন্য এলবার্ট বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা ও 
পরিচালন প্রভৃতি বিষয়ে লীগের কার্য স্মরণীয় । লীগ প্রতিষ্ঠা অবধি 
বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অন্যবিধ প্রচেষ্টারও বিশেষ সাড়া পড়িয় যায়। 
২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ তারিখের “অমৃতবাজার পত্রিকা” ইহার একটি 
বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন,__ 

“গত বৎসর ইগ্ডিয়ান লীগের সংস্থাপনে বঙ্গদেশে আবার রাজনৈতিক 
আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পুর্বে এদেশে যে সমুদয় রাজনৈতিক 
আন্দোলন হইয়াছে তাহার কোন একটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ।:." 
কিন্ত লীগ কোন বিশেষ আন্দোলনের নিমিত্ত স্থাপিত হয় না । এদেশ- 
বাসীদের হৃদয়ে রাজনৈতিক উন্নতির স্পৃহা! উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত লীগ 
অনুষ্ঠিত হয় এবং এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় লীগের 
আশ! কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে। লীগ এক বৎসরের মধ্যে 
অনেকগুলি প্রধান কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । ইহার যত্বে কলিকাতার 
মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন কার্ধযটি সমাধা হইয়াছে । আর কয়েকটি কার্য 


৪২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


সমাধা করিবার নিমিত্ত লীগের সভ্যেরা এখন উদ্োগ করিতেছেন । কিন্তু 
লীগের দ্বারা আরও কয়েকটি উপকার হইয়াছে। ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান 
এসোসিয়েশন ক্রমে নিজীবি হইয়াছে ।**'লীগ ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনকে এই নিজঁবি অবস্থা! হইতে কিয়ৎ পরিমাণে জাগরিত 
করিয়াছেন। যদিও কলিকাতার ইলেকটিভ প্রথা লইয়া! ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন পরাস্ত হন,***তথাচ ইহার নিমিত্ত তাহার! এরূপ উদ্যোগ 
ও পরিশ্রম করেন যে অনেকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়। ভাক্তার 
মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা যে এত শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইল ( ২৯শে 
জুলাই ১৮৭৬) তাহারও মূল লীগ। লীগের অনুষ্ঠিত কলেজ ছার! 
মহেন্দ্রবাবু বিশেষ উদ্যোগী হন। মহেন্দ্রবাবু বিজ্ঞান সভার নিমিত্ত গত 
ছয় বৎসর অবধি ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়াছেন । তিনি ইহার নিমিত্ত যে 
বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, আপনার অনেক সুখন্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, ইহা! অস্বীকার করিলে মহাপাপ হইবে ।***সম্প্রতি কলিকাতায় 
যে ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইয়াছে এ লীগের ছায়া । এটি লীগের 
অবিকল নকল । যদি লীগের সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পর মনোবাদ না 
হইত তাহ! হইলে বোধ হয় ইহার স্থর্তি হইত না। যদি ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের উদ্দেশ দেশের মঙ্গল করা হয়, তাহ| হইলে তাহার সঙ্গে 
কালে লীগ একত্রিত হইবেন ।***লীগে শুদ্ধ এদেশীয়দিগের মধ্যে এই 
আন্দোলন উত্থিত করে নাই, এদেশীয় ফিরিঙ্গিদিগের মধ্যে এইরূপ 
অনুষ্ঠান হইতেছে ।-** 


দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচের চেষ্টা বহুদিনের । সার জর্জ 
ক্যাম্বেলের সময় হইতেই ইহার শ্ুত্রপাত হয়। তাহার সময়েই ঢাকা 


শিশিরকুমার ঘোষ ৯৩, 


ও রাজশাহী বিভাগের কমিশনারদ্বয় এবং বঙ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আরও 
একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সন্কোচের সপক্ষে 
মত প্রকাশ করেন । বঙ্কিমবাবুর মতে 401001) ০ 1176 29179191 
19911106 016 0156015 60৮/2105 6176 0৮110100617 ৮/1)101) 
1185 01061) 0991) 019 ০0101016171, 19 ৫016 (0 (116 12019 
[01955.৮। শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় ( ১৬ই মার্চ ১৮৭৩) 
তাহার এরূপ মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া লেখেন, “027691019 
1) ৪, 099 00100157101 16107021105 00110 9 [0915091 ০01 
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নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই এইরূপ কঠোর মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। কেন না ইহার পরই বঞ্চিমচন্দ্রকে বহরমপুরে যখন ডফিন নামক 
ব্রিটিশ সেনানী অপমান করেন তখন শিশিরকুমারই লিখিয়াছিলেন, “17 
105010 (0 [091750109 1106 7139101017001)8170170 10981075 217 
11991 (0 0115 ৮/1)015 17201010১-**৮% 

সিবিলিয়ানী কর্ম হইতে স্ুরেন্্নীথকে অন্তাঁয়ভাবে অপসারণ, 
গাইকোয়াড়ের গদিচ্যুতি, দিল্লীর দরবার, আফগান বুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে 
দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কয়েক বৎসর যাবৎ সরকারের তীব্র সমালোচনা 
করিতেছিল । ইহার কোনও কোনটি বড়লাট লর্ড লিটনের একেবারে 
অসহ্য হইল । তিনি ১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ একদিনের অধিবেশনেই 
ব্যবস্থা পরিষদে “৬2117800181 7১953 4১০৮ বা দেশীয় সংবাদপত্র 
আইন পাস করাইয়! ইহার স্বাধীনতা বহুলাংশে সঙ্কুচিত করিয়া! দিলেন । 


* অমৃতবাজার পত্রিকা, ৮ই জানুয়ারী ১৮৭৪ 
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“সোমপ্রকাশ' বন্ধ হইল। “সাধারণী” টাকা জম দিয়া নিজ অস্তিত্ব 
কোনরকমে বজায় রাখিলেন। কিন্তু “অমৃতবাজার পত্রিকা তথা 
শিশিরকুমার যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহাতে সকলেই বিস্ময়াভিভূত 
হইল । পত্রিকা পরবর্তা ২১শে মার্চ হইতে সম্পূর্ণ ইংরেজীতেই 
আত্মপ্রকাশ করিল। তখনকার দিনে এত অল্প সময়ে এরূপ আমূল 
পরিবর্তন নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ 
ইংরেজীতে পরিবর্তিত করা সম্পর্কে শিশিরকুমার কিন্তু বলিলেন, 
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এই উক্তির মধ্যে গবর্মমেন্টের বিরুদ্ধে উদ্ম! প্রকাশ তো দূরের কথা, 
শিশিরকুমার ইহাতে উক্ত ব্যাপারের উল্লেখমাত্রও করেন নাই । 


৪ 


শিশিরকুমার এত তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ ইংরেজী আকারে পত্রিকা বাহির 
করিতে পারিবেন কতৃ পক্ষের এরূপ ধারণ! ছিল না। তাহাদের উদ্দেশ্য 
ব্যাহত হইল, পরন্ত পত্রিকার এই কার্ষে ভারতবাসীদের মনে উল্লাম এবং 
আত্মপ্রত্যয় দুই-ই বাড়িয়া গেল। শিশিরকুমার কিন্ত ইহার অল্লকাল 
পরেই “আনন্দবাজার পত্রিক ও স্রীন্রীবিষুপ্রিয়া' নামক আর একখানি 
সাপ্তাহিক পুরাপুরি বাংলাতেই বাহির করেন। উহার সম্পাদক হইলেন 
রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় (বিষ্তাভূষণ )। ইহাতে ধর্ম ছাড়া, বিবিধ 
সংবাদ* রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা থাকিত। 

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্থ আইন, সিবিল সাহিস প্রশ্ন, আফগান 
যুদ্ধ প্রভৃতি লইয়া ভারতবাপীদের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন শুরু 
হইল। শিশিরকুমার এইগুলির সঙ্গে সাক্ষাতভাবে যোগ না দিলেও 
পত্রিকার মাধ্যমে ইহার বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীদের উদ্চদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
'পত্রিকার ইংরেজী সংস্করণ বিলাতে প্রচারিত করিয়৷ সেখানকার জন- 
সাধারণকে এসকল বিষয় অবগত করাইতেও তিনি ক্রুটি করেন নাই। 
বিলাতে সরকার-বিরোধী দলের নেত| মহামতি গ্লাডস্টোন ভারত-শাসন 
সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়া নির্বাচন কেন্দ্রে এবং পার্লামেন্টে যেসব 
বক্তৃতা দেন তাহার উপাদান অনেকাংশে পত্রিকার পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছিল । লর্ড রিপনের আমলে দেশীয় মুদ্রাযন্্ব আইন রহিত হয়। 
এ সময় স্বায়ত্ত-শাসন, প্রজান্বত্‌, শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা 
চলে এবং কোনও কোনটি লইয়া তাত্ত কমিশনও বসে। প্রগতিমূলক 
সকল ব্যবস্থায় শিশিরকুমারের আস্তরিক সহানুভূতি ছিল। লর্ড রিপনের 
এসকল কার্ধের তিনি সমর্থন করিতেন। লর্ড রিপনের আহ্বানে 
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শিশিরকুমার একাধিকবার তাহার সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রস্তাবিত, 
আইনগুলি সম্বন্ধে নিজ মতামত ব্যক্ত করেন । দেশীয় ও ইউরোগীয় 
বিচারকদের মধ্যে ব্যবহার-সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য রিপনের আইন-সচিব 
কোর্টনে ইলবার্ট যে-বিল আনয়ন করেন তাহা! লইয়া ইউরোপীয় 
মহলে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। শিশিরকুমার নিজ পত্রিকায় 
বিলটি সমর্থন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, ইউরোগীয়দের অভদ্র আচরণ» 
বাঙালীদের উপর অযথা গালিবর্ষণ প্রভৃতির সমুচিত জবাব পত্রিকায় 
দিতে লাগিলেন । 

স্বদেশে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে আন্দোলন পারচালনা৷ 
এবং বিলাতে ভারত-কথা প্রচার__এ ছুইয়ের উপরই শিশিরকুমার বিশেষ 
জোর দ্িতেন। এলান অক্টোভিয়ান হিউম কগগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে 
শিশিরকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করিতে কলিকাতায় আগমন করেন । তখন 
শিশিরকুমার তাহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক আন্দো- 
লন শুধু শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, ইহার মধ্যে 
নিরক্ষর জনসাধারণকেও টানিয়া আনিতে হইবে । কারণ রাজনীতি 
শুধু শিক্ষিতদের আলোচ্য নহে, অশিক্ষিত জনগণেরও ইহাতে সমান স্থার্থ। 
এই উদ্দেশ্তটে তিনি “ইপ্ডিয়ান ইউনিয়ন” নামে একটি রাজনৈতিক জনসভা 
প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত ইহা স্থায়ী হয় নাই । বিলাতে 
ভারত-কথা প্রচারের জন্যও তিনি খুবই আগ্রহশীল ছিলেন । কংগ্রেসের 
কোনও প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার পূর্বেই তিনি উইলিয়ম ডিগবি 
এবং ভন্ঠান্ত ভারতহিতৈষী ইংরেজের সহায়তায় সেখানে ভারত-কথা 
প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গদের হস্তে নির্যাতিত ভারতীয়দের 
মোকব্দমার পরিচালনা এবং অন্যান্য সাহায্য দানের জন্য ইপ্ডিয়ান' 
রিলিফ সোসাইটি প্রতিষিত হয়। ইহার সঙ্গেও শিশিরকুমারের, 
যোগ ছিল । | 


শিশিরকুমার ঘোষ ৯৭ 


দেশের শ্রী ফিরাইয়া আনিতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে 
কলকারখানা স্থাপন করা একাস্ত আবশ্যক-_শিশিরকুমার ইহা মনে 
প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। 1তনি যশোহর অঞ্চলে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্যও কিছুকাল উদ্ভোগ 
আয়োজন করেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, কোনোটিই তখন সাফল্যমণ্ডিত 
হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনকালে যাহাতে স্বদেশীদ্রব্য সলভ হয় সেজন্য 
তিনি স্বদেশী বাজার স্থাপন করাইলেন । ইহাও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। 

পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার শিশিরকুমীর অনুজ মতিলালকে 
প্রথমাবধিই শিক্ষিত করিয়া তোলেন । পরে অষ্টম দশকে তাহার যখন 
স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তখন ভ্রাতার হস্তেই সমস্ত কার্য তিনি সপিয়৷ দেন। তবে 
পত্রিকায় তিনি প্রায়ই লিখিতেন এবং ইহার উন্নতি-চিস্তায় অনেক সময় 
যাপন করিতেন । ১৮৮৯ সনে কাশ্মীরের মহারাজার গদিচ্যুতি সম্পর্কে 
গোপনীয় কাগজপত্র প্রকাশ করিয়া পত্রিকা সরকারীমহলে বেশ একটা 
চাঞ্চল্যের স্থ্টিকরে। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ৭0180181 9০01799 
4৯০৮ বিধিবদ্ধ হয় । অযৃতবাজার পত্রিকা এতদিন সাপ্তাহিক ছিল। 
১৮৯১ সনে বিবাহ-বিষয়ক সম্মতি আইন সম্বন্ধে আন্দোলনের সময় 
একখানা ইংরেজী দৈনিকের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভূত হইলে 
পত্রিকা ১৮৯১ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রথম দৈনিক আকারে প্রকাশিত 
হইল। শিশিরকুমার যে এবব্যাঁপারে বিশেষ উদ্ভোগী ছিলেন তাহা 


সহজেই অনুমেয় । 


শিশিরকুমার পত্রিকা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন 
মুখ্যতঃ ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করেন । তিনি গুথমে ব্রান্মসমাজ ভক্ত 
৭ 


৯৮ ভারতের মুভি-সন্ধানী 


ছিলেন। অধ্যাত্-বিগ্ভার (91011716991151) ) চর্চায়ও প্রায় এইসময় 
হইতেই তাহাকে লিপ্ত দেখিতে পাই । শিশিরকুমার আজীবন ইহার চট 
করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেম্যে তিনি 777772/1907711/2] 1402027%6 
নামে অধ্যাত্ম-বিষ্ভায় একখানি ইংরেজী মাসিকও প্রকাশ করেন। তিনি 
ক্রমে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ঞবধর্মের অন্থুরাশী হইয়। পড়েন । তিনি 
চৈতন্তাদেবের জীবনী সম্বলিত বাংলা ভাষায় “অমিয়নিমাই চরিত" (ছয় 
খণ্ডে) এবং ইংরেজী 1,076 02%727126 ( ছুই খণ্ডে) প্রণয়ন করেন। 
বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে তিনি আরও বহু পুস্তক লেখেন, এবিষয়ে 
পত্রিকাঁদিও তিনি বাহির করিলেন । চৈতন্যদেবের জন্মতিথি অনুষ্ঠানের 
জন্য তিনি জনসভারও আয়োজন করিয়াছিলেন । আধুনিক যুগে শিক্ষিত 
সমাজেও যে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের এত প্রভাব তাহা শাশর- 
কুমারের বৈষ্ণবধর্ম গ্রচারেরই ফল বলা যাইতে পারে। তাহার লেখনী 
দ্বারা বাংল! সাহিত্যও বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে । 

শিশিরকুমার ১৯১১ সনের ১০ই জানুয়ারী ইহধাম ত্যাগ করেন। 
তাহার কর্মপ্রচেষ্টার ফল আমরা আজ ভোগ করিতেছি । শিশিরকুমারের 
কর্ম ও ধর্ম-জীবন ভারতবাসীর মনে দৃঢ় ছাপ রাখিয়া গিয়াছে । তাহার 
মৃত্যুর পর কলিকাতায় যে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে উদারনৈতিক 
মতাবলম্বী গোপালকুষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন,_ 
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গোখলে মহোদয়ের মতে শিশিরকুমারের প্রগাঢ় দেশগ্রীতি এবং 


শিশিরকুয়ার ঘোষ ৯৯ 
গভীর অধ্যাত্মবোধ ছুইয়ের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছিল। একদিকে তাহার 
কর্মতৎপরত৷ ও তজ্জনিত চাঞ্চল্য এবং অপর দিকে অপরিমেয় মানসিক 
শাস্তি একারণেই তাহার মধ্যে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাইত। শিশির- 
কুমারের দেশভক্তি, কর্সতৎপরতা এবং ধর্মবুদ্ধি ভাঁরতবাসীকে প্রকৃত 
লক্ষ্যপথের সন্ধান দিয়াছে সন্দেহ নাই। 


মনোমোহন ঘোষ 
১ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যেসব বঙ্গসস্তীন শাসক জাতির 
নির্যাতন নিপীড়ন হইতে ব্বদেশবাসীকে মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, 
মনোমোহন ঘোষ তাহাদের মধ্যে অন্যতম । তাহার কৃতকর্মে 
এইসময়কার জাতীয় ইতিহাস সমুজ্জল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
রামগোপাল সান্যাল, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ মনম্বীগণ 
গ্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে মনোমোহন ঘোষের গুণপন৷ ও কৃতিত্বের বিষয় 
নিজ নিজ পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। এইসকল সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
হইতৈ পাঠক-পাঠিকারা তাহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া 
লইতে পারেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিক! হইতেও ইদানীং আমর! তাহার 
সম্বন্ধে নানাকথা জানিতে পারিয়াছি। 

মনোমোহন ঘোষ ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত বয়রাগাদি গ্রামে ১৮৪৪ 
সনের ১৩ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামলোচন ঘোষ সেযুগের 
একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি যৌবনে রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে 
আসেন এবং তখনকার প্রগতিমূলক কার্যাদির সঙ্গে যুক্ত হন। দ্বারকানাথ 
ঠাকুরও তাহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। সরকারী কর্মে লিপ্ত থাকিলেও 
তিনি স্বাধীন সত্তা কখনও বিসর্জন দেন নাই । নান! জনকল্যাণকর কর্মে, 
বিশেষতঃ শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে তাহার গভীর মনোযোগ ছিল। ঢাকা 
স্কুল ও পরে ঢাকা কলেজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । তাহার শেষ 
কর্মস্থল কৃষ্ণনগরে তিনি বাসভবন নির্মাণ করিয়! স্থায়ীভাবে বসতি 
করিতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠাযও তিনি বিশেষ 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন।* , 


* বর্তমান লেখকের “উনবিংশ শতাবীর বাংলা, (দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
'রামলোচন ঘোষ? অধ্যায় ভষ্টব্ 


মনোমোহন খোষ ১৬% 


প্রথম পক্ষে সন্তানাদি না হওয়ায় রামলোচন প্রোঢ বয়সে দ্বিতীয় বার 
দার পরিগ্রহ করেন। মনোমোহন ঘোষ তাহার দ্বিতায় পক্ষের প্রথম 
সন্তান। তাহার অনুজ ছুই ভ্রাতার মধ্যে লালমোহন ঘোষ সমধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ১৯০৩ সনে কংগ্রেসের সভাপতির পদ 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । মনোমোহনের শৈশব ও কৈশোর কৃষ্ণনগরেই 
কাটে । াতনি ১৮৫০ সনে ছয় বসর বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে 
ভরি হন। এই স্কুল হইতে ১৮৫৯ অব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেন। ১৮৫৮-৫৯ জনের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী 
বিবরণের পরিশিষ্ট অংশে “সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তির উপযুক্ত বলিয়া গণ্য 
তালিকায় জুনিয়র বৃত্তির যোগ্য ছাত্রদের মধ্যে মনোমোহনের এইবরপ 
উল্লেখ পাই” 

1156 0 92701098655 ৮170 2:00211750 009 1210511911 
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কলেজিয়েট স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মনোমোহন কৃষ্ণনগর কলেজেই 
অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতি আদর-যত্বে লালিত 
পালিত হইলেও, পিতা রামলোচনের পরিচালনাগুণে শৈশব হইতেই 
পাঠে তাহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। অল্পবয়সেই ইংরাজী ভাষা! তিনি 
বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। ১৮৬৭ সনে নলের হাঙ্গামার সময়ে 
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১০২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


মনোমোহন কলিকাতাস্থ বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকায় নীলকরদের অত্যচার 
অনাচার সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রেরণ করিতে থাকেন। সম্পাদক 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় “হিন্দু পে ট্রয়টে' এই সম্পর্কে সংবাদ দিবার জন্য 
মনোমোহনকে কৃষ্ণনগরের বিশেষ সংবাদদাতা! নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 


ছু 


কৃষ্ণনগরে প্রায় ছুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া মনোমোহন ১৮৬১ 
ীষ্ঠাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় আসিয়! প্রেসিডেন্নি কলেজে ভগ্তি 
হইলেন। জোড়ার্সাকে৷ ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে রামলোচনের ঘনিষ্ঠতা 
অক্ষু্ন ছিল। মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলয়ে পুত্র মনোমোহনের 
থাকিবার ব্যবস্থা হইল। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সঙ্গে মনোমোহন শীঘ্রই বন্ধুত্ব স্থত্রে আবদ্ধ হইলেন । অধীত 
বি্ভা় মনোমোহনের ব্যুৎপত্তি, বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে 
তাহার পাণ্ডিত্য অল্পকালের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
সত্যেন্্রনাথ লিখিয়াছেন, “একজন ইংরাজ মাষ্টার আমাদের পড়াতে 
আসতেন, তিনি মনোমোহনের সম্বন্ধে বলতেন, 4১ ০010 11620 ০01 
০9৪1 9110010679,যুবার ধড়ে বুড়ার মাথা |” * 

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬১ সনে অকালে ইহধাম ত্যাগ করেন । 
নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারের কথা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করায় 
উহাদের কোপে “হিন্দু পে্টরিয়ট” পতিত হয়, এবং সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের 
স্তর পরই ইহার নানারূপ বিপদ উপস্থিত হয়। মনোমোহন এইসময় 
একটি নূতন সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন । তখন তাহার বয়স 
মাত্র সতর বংসর। দেবেন্দ্রনাথ গুণীমাত্রকেই বরাবর উৎসাহ দিতেন। 





* “আমার বাল্যকথা ও আমার বোথাই প্রবাস”, পৃঃ ৫৮ 


মনোমোহন ঘোষ ৬৪০৩ 


কৃতী মনোমোহনের এই সাধু সংকল্প যাহাতে শীঘ্র কার্ধে পরিণত হয় 
সে-উদ্দেশ্টে যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিতে তিনি সম্মত হইলেন । 
১৮৬১ সনের ১লা আগস্ট দেবেন্্রনাথের অর্থে ও মনোমোহনের 
সম্পাদনায় 'ইপ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রকাশিত হইল । কেশবচন্দ্র সেন 
তখন মহধষির দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তিনি মনোমোহনকে পত্রিক! 
পরিচালনায় যথোচিত সহায়তা করিতে লাঁগিলেন। কেশবচন্দ্রে 
জ্যেষ্ঠতাতপুত্র পরবর্তীকালে “ইপ্ডিয়ান মিররের” সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনও 
ইহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। পূর্ববঙ্গ সম্পন্ন গৃহস্থদের দাসী ক্রয় 
করিয়া গৃহে রাখার প্রথা ছিল। এই প্রথার বিরুদ্ধে মনোমোহন “মিররে' 
লেখনী ধারণ করেন। ইহার ফলে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহাতে 
এই প্রথা অচিরে উঠিয়া যায় ।*%* ১৮৬২, মার্চ মাস পর্যস্ত মনোমোহন 
“মিররের' সম্পাদকতা করেন। এইমাসে তিনি ও সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বিলাত যাত্রা করিলেন। একটু পরেই এবিষয় বলিতেছি। 


৩ 


১৮৫৩ সনের সনন্দে স্থির হয় যে, জাতি-বর্ণ-ধর্ম নিধিশেষে ভারতীয় 
সিবিল সাবিসে যোগ্য বিবেচিত হইলে সকলেই নিযুক্ত হইতে পারিবে । 
তখন ভারতবাসীদের পক্ষেও ইহার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ১৮৫৮ সনে সংস্কত 
ও আরবী প্রত্যেকটির জন্য নির্দিষ্ট নম্বর ৩৭৫ বাড়াইয়া ৫০০ করা হইল । 
ভারতীয়দের সিবিল সাবিসে প্রবেশে নান! অসুবিধা ছিল, তন্মধ্যে প্রধান 
অন্থুবিধা ছিল-_সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়! বিলাতে থাকিয়া পরীক্ষা 
দেওয়া । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় ও 


* নববাধিকী, পৃঃ ২৪৪ 


১০৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়ই পর পর বিলাতে দেহরক্ষ! করায় ভারতবাসীদের 
মনে এই সংস্কার দাঁড়াইয়াছিল যে, বিলাতে গেলে আর স্বদেশে ফিরিয়া 
আসা যাইবে না-7179 18170 0000 %/109 ৮০076 0 
08561151 1500175,%  রামলোচনের এক পৌত্রীর মুখে শুনিয়াছি, 
এ-সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনিই (রামলোচন ) প্রথম দাড়ান এবং পুত্রকে 
বিলাত প্রেরণে উদ্ঠোগী হন। সত্যেন্দ্রনাথ বলেন যে, মনোমোহনের 
আগ্রহাতিশয্যেই তিনি ও মনোমোহন সিবিল সাধিস পরীক্ষা দিবার জন্য 
একযোগে বিলাতযাত্রা করেন। মনোমোহন পিতার নিকট হইতে এই 
মনোভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন নিঃসন্দেহ। পূর্বেই বলিয়াছি, 
দেবেন্দ্রনাথ সকল শুভকর্মের উৎসাহদাতা ছিলেন । তিনিও মনোমোহনের 
এই মনোভাবকে উৎসাহ দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ও তাহার বিলাত গমনের 
সকল রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।. মনোমোহন পিতার সম্মতি 
লইয়া সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৬২, ২৩শে মার্চ কলিকাত। হইতে ইংলগ 
যাত্র! করিলেন। সিংহলে পৌছিয়া মনোমোহন “মেজদা” গণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরকে ৩১শে মার্চ তারিখে যে পত্র লেখেন তাহাতে আছে,__ 

“11050910078 06৮০2129117 81119 200 1719 ৬1 
16103111060 1079 6010101 01 ০1 [0210075 5096176 ০: 006 
10117119606 009 2310. 17৮191017) 1760. 159 91।0199 0 
17017 1606060 7ি0]7 09, 2170 900 816 811 16 09171). 
[1010 008 01109 ৮/০ 216 21] 81019... বব. 12100 1 
210 1)0%/ 8521) 10 00691112170 01 09102, ৮৪ 211 15 
৪০910 15 70৬7 (01090 11760 0051.৮৭ 

মনোমোহন ও সত্যেন্্নাথ লগুনে পৌঁছিয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 


* আমার বাল্যকথা ও আমার বোছ্াই প্রবাস, পুঃ ৫৪ 
ঁ 28 02128545 282586%) 0০4০84৮1924, 0. 119, 


মনোমোহন ঘোষ ১০৫ 


“পুত্র ভারতের প্রথম ব্যারিস্টার শ্রীষ্টধর্মীবলম্বী এবং সত্যেন্্রনাথের জ্ঞাতি 
জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুরের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। সেখান হইতে 
অন্যত্র গমনাস্তর কিরূপে সিবিল সাধিস পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য 
উভয়ে এক বৎসর অধ্যয়নে রত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার বিবরণ 
লিখিয়া গিয়াছেন।* এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। সিবিল 
-সাবিস পরীক্ষা ১৮৬৩ সনের জুন মাসে যথারীতি গৃহীত হইল। এবারে 
এক শত উননব্বই জন পরীক্ষার্থীর .মধ্যে প্রথম পঞ্চাশ জনকে সিবিল 
সাবিসে গ্রহণ করা হয়। সফলকাম ব্যক্তিদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ 
তেতাল্লিশের স্থান অধিকার করেন। মনোৌমোহন ঘোষ এবার উত্তীর্ণ 
হইতে পারিলেন না । সত্যে্্রনাথ ও মনোমোহন যখন ফ্রান্স পরিভ্রমণ 
রত তখন তাহারা এই সংবাদ পান । 

মনোমোহন দরমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি এই পরীক্ষার 
জন্য পুনরায় প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তলে তলে ইংরেজ 
কতৃপক্ষীয়ের৷ অন্থরূপ বাবস্থা! করিতে তৎপর হইলেন। সিবিল সাবিস 
এতদিন ইংরেজদের একচেটিয়৷ ছিল। সিবিল সাধিস করমীমিগুলী দ্বারা 
ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে শাসিত হইয়া থাকে । এই শাসক-গোষ্ঠিতে 
ভারতীয় প্রবেশের সরল অর্থ ভারত-শাসনে ভারতবাঁসীর ভাগ বসানো । 
ভারতবাসী'র1 তো এই উদ্দেশ্যেই বরাবর সিবিল সাবিসে প্রবেশের জন্য 
উৎকষ্টিত ছিলেন। এবারে যখন ব্রিটিশ কতৃপক্ষ দেখিলেন যে, এতদিন 
ভাহারা মুখে যেরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছিলেন, একজন ভারতীয়ের 
সিবিল সাধিসে প্রবেশে সত্যসত্যই তাহা কার্ধে পরিণত হইতে 
'চলিয়াছে তখন তাহারা ঝাকিয়া বসিলেন। সিবিল সাহিস পরীক্ষার কর্তা 
সিবিল সাধিস কমিশনারগণ । আর কোনও ভারতবাসী যাহাতে শীঘ্র 


“আমার বাঙ্গ্যকথ! ও আমার বোস্বাই প্রবাম”, পূঃ ৬০ 


১০৬ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে এজন্য ১৮৬৩ সনের অক্টোবর 
মাসেই সংস্কৃত ও আরবীর প্রত্যেকটির নম্বর ৫০০ হইতে কমাইয়া পুনরায় 
৩৭৫ করিয়া ফেলিলেন । ১৮৬৪ সনে মনোমোহন পরীক্ষা দিতে উপস্থিত 
হইয়া এইরূপ আকন্মিক পরিবর্তনের ফলে দ্বিতীয় বারেও অকৃতকার্য 
হইলেন। ১৮৬৪ সনে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের পরিমাপ আরও বাড়াইয়া 
দেওয়৷ হয়। পর বৎসর (১৮৬৫) পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া বাইশ 
বৎসর স্থলে একুশ করা হইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বে সিবিল 
সাধিস পরীক্ষার্থীদের বয়স তেইশ বৎসর ছিল। ১৮৫৯ সনে ভারতবর্ষ 
হইতে সর্বপ্রথম একজন পাশা এই পরীক্ষ1 দিবার জন্যই লণ্ডন গমন 
করেন। তিনি যখন পরীক্ষার জন্ প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন হঠাৎ বয়স 
কমাইয়! বাইশ করা হয়। তাহার বয়স তখন তেইশ বৎসর চলিতেছিল । 
কাজেই তাহার আর পরীক্ষা দেওয়] হইল না। 

সিবিল সাবিস কমিশনার বা পরীক্ষা -ব্যবস্থাপকদের হীন চক্রান্তের 
ফলে মনোমোহনের পক্ষে তৃতীয় বারেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর 
হইল না। তাহার পক্ষে লগ্ডন ইগ্ডিয়ান সোসাইটি-_যাহা পরে ঈস্ট 
ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে মিলিত হয়__এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ 
করিয়া তৎকালীন ভারত-সচিবকে ইহার প্রতিকার করিতে অনুরোধ 
জানান। কিন্তু তাহাদের এ-অন্বরোধে কোনও কাজ হইল না । ভারত- 
সচিব সোসাইটিকে জানাইলেন যে, সিবিল সাবিস কমিশনারদের উপরে 
তাহার কোনও হাত নাই। এই ব্যাপার লইয়! দেশ-বিদেশে নানারূপ 
আলোচন! ও বিটিশ কতৃপক্ষের নিন্দাবাদ হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
তৎসম্পাদিত পৌষ ১২৭২ সংখ্যক শিক্ষাদর্পণে (ডিসেম্বর ১৮৬৫- 
জানুয়ারী ১৮৬৬ ) অন্তান্ কথার মধ্যে লিখিলেন”- 

«এই শেষ বারে (১৮৬৫) যে তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন ন! 
তাহার কারণ এই যে পরীক্ষার প্রণালী হঠাৎ পরিবর্তন করা হইয়াছে । 


মনোমষোহন ঘোষ ১০৭, 


পূর্বে ছুই বৎসর সংস্কত ও আরবী ভাষায় পরীক্ষা দিলে যে প্রকার সংখ্যা 
পাওয়া যাইতে পারিত, এবারে তাহার অদ্দধেক মাত্র এ ছুই ভাষায় 
পরীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল । তত্িন্ন পরীক্ষিতের! যে কয়েক বিষয়ে পরীক্ষা 
দিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেক বিষয় হইতে কিছু কিছু সংখ্যা (১২৫ করিয়।) 
বাদ দিয়া ধরা হইয়াছিল । 


“যাহা হউক, এক্ষণে যে রকম নিয়ম ফীড়াইল তাহাতে বোধ হয় না 
যে, এদেশীয় কোন ব্যক্তি আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ সিবিল সাধিসে 
নিযুক্ত হইতে পারিবেন। বিলাতে না গেলে পরীক্ষা লওয়া হইবে না 
এই নিয়ম করাতেই ত এদেশীয় অনেক ব্যক্তিকে সিবিল সাধিসের আশা! 
পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল । বয়স ২১ বৎসরের অধিক হইলে পরীক্ষা 
লওয়া হইবে না, এ নিয়মটাও বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতা করিতেছিল । আবার 
পরীক্ষার প্রণালী এরূপে পরিবর্তন করিবার নিয়ম থাকিলে আর কোন 
বাঙ্গালী সিবিল সাবিসের পরীক্ষায় যাইতে সাহসিক হইবেন ?” 


মনোমোহন ঘোষও ভারতবাসীদের সিবিল সাবিসে প্রবেশের 
প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া ১৮৬৬ সনে লগ্ডন হইতে 772 0167 
00711721110) 7007" 1112 0০71 15277105071 47297712 শিরোনামে 
একখানি পুস্তিকা লেখেন। তখন ইহাতে ভারতীয়দের প্রবেশের বিরুদ্ধে 
যেসব যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছিল তাহারও সমুচিত উত্তর 
দিলেন। সিধিল সাধিসে প্রবেশ করিতে হইলে ভারতবাসীকে অগ্রে 
ইউরোপীয় রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া! ইংরেজ বনিয়া যাইতে হইবে তখন 
এই যে ধুয়া উঠে তাহার উত্তরে মনোমোহন উক্ত পুস্তিকায় লেখেন”_ 
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৫ 

মনোমোহন ইহার পর সিবিল সাধিসের আশা একেবারে ছাড়িয়া 
দিলেন। ব্যারিস্টারী সনদ লইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়৷ ১৮৬৬ সনের জুন 
মাসেই তিনি ব্যারিস্টার-শ্রেণীতুক্ত হইলেন । মনোমোহন সেপ্টেম্বর মাসে 
বিলাত হইতে রওনা হন এবং পরবতাঁ ১৫ই নবেশ্বর স্বদেশে ফিরিয়া 
আসেন। ব্রিটিশ কতৃপক্ষের নিছক চক্রান্তহেতু সিবিল সাবিসে 
মনোমোহনের“বার বার অকৃতকার্ধতায় দেশবাসীরা তাহাকে একেবারে 
আপন করিয়া লইল। মনোমোহনও পরবর্তী জানুয়ারী মাসে ( ১৮৬৭ ) 
কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার হইলেও তিনি 
কখনও কোনও ভারতীয় আদালতে ব্যারিস্টারী করেন নাই। এবিষয়ে 
হুতরাং মনোমোহনকে পথ-প্রদর্শক বল! যাইতে পারে | মনোমোহন স্বীয় 


* রামগে।পাল সান্তাল কৃত “09676750 200727 ০ 7604] 0516. 
7461688067৮ 77598750610 7942” পুস্তকের ২১শ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 


মনোমোহন ঘোষ ১০৯ 


ব্যবসা মারফত এবং অন্ত নানাভাবে নিগীড়িত দেশবাসীর সেবায় “তন্‌ মন” 
বিনিয়োগ করিলেন । মফম্যলের ইংরেজ হাকিম, ইংরেজ নীলকর, পুলিস 
প্রভৃতির হস্তে নির্যাতন ও অন্যায় অবিচারের আইনসঙ্গত উপায়ে 
প্রতিকারকল্পে মনোমোহন দু প্রতিজ্ঞ হইলেন । 

এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য “অমৃতবাজার পত্রিকা"র বিরুদ্ধে 
যশোহর-ঝিনাইদহের মহকুমা-হাকিম রাইট সাহেব যে মানহানির 
মোকন্দমা আনয়ন করেন 'পত্রিকা'র পক্ষে মনোমোহন কর্তৃক তাহার নিখু'ত 
পরিচালনা । যশোহরের আদালতে ও কলিকাতা হাইকোর্টে যখনই 
আবশ্যক হইয়াছে পত্রিকার সপক্ষে তিনি তখনই দাড়াইয়াছিলেন । 
তাহার সুষ্ঠু মোকদ্দম! পরিচালন! হেতু পত্রিকা-সম্পাদক এই মানহানির 
মোকন্মায় মুক্তিলাভ করেন । মনোমোহনকে শেষ মুহূর্তে এই মোকদ্দমার 
অন্ঠতম প্রতিবাদী রাজকৃষ্ণ মিত্রের পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়, এবং তিনি 
তাহাকে খালাস করাইয়! আনিতে অপারগ হন। হাইকোর্টে আগীলের 
মামলায় রাজকুষ্ণের এডভোকেট মনোমোহনের ক্রটির কথা বলিলে “অমৃত- 
বাজার পত্রিকা” € ২০ মে, ১৮৬৯ ) নিম্নোক্ত ভাষায় উহার সমুচিত উত্তর 
দেন__ 

«এই পত্রিকা সংক্রান্ত লাইবেল মকর্মমার আগীলে পল সাহেব 
রাজকৃষ্ণ বাঁবুর পক্ষে উকীল ছিলেন। তিনি বক্তৃতা কালে মনোমোহন 
বাবুকে ইহাই বলিয়! নিন্দা করেন যে, নিয় আদীলতে রাজকৃষ্ণবাবুর 
পক্ষ ভালরূপ সমধিত হয় নাই। পল সাহেব আীলের উকীল, সেখানে 
আদিম মকর্দমার উকীলের বিরুদ্ধে তিনি যদি ছুটি পাঁচটি কথা বলিয়! 
থাকেন, তাহাতে আশ্ট্য্য হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতু মোয়েকেলের 
নুবিধার্থ-_ব্যবহারাজীবগণকে সচরাচর এরূপ করিতে দেখা যায়। 
প্রকৃতই মনোমোহন বাবু কতকগুলি ভুল করিয়া থাকিবেন, কিন্তু যে 
অবস্থায় তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর মকর্দমা গ্রহণ করেন, সে অবস্থায়, 
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তাহা অপেক্ষা শত গুণে উতৎকৃষ্টতর ব্যারিষ্টারের ভুল করিবার সম্ভব 
ছিল । 

“আমরা মুক্ত কে স্বীকার করিতেছি, এই লাইবেল মকর্দমায় 
মনোমোহন বাবু যশোরে বিলক্ষণ সুখ্যাতি লইয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ 
তিনি সাক্ষীদিগকে যেরূপ স্ন্দররূপে কুট প্রশ্ন করেন, তাহাতে তাহার 
ক্ষমতা বিশিষ্টরূপে প্রদশিত হইয়াছিল । এখানকার অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস 
ষে, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যদি তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর মকর্ণিমা সংক্রান্ত কাগজপত্র 
দেখিতে পাইতেন, তবে তীহাকে তিনি মুক্ত করিয়া লইতে পারিতেন ।”% 


ঙ 


এই সময়, ১৮৬৯ সনের মে মাসে মনোমোহন স্বয়ং পুলিসের হস্তে 
নির্বাতিত হন। হেয়ার স্কুলে এগার জন ছাত্র ও হেডমাস্টার গিরিশচন্দ্র 
দেবের নামে পুলিসে ম্যাজিস্টেটের নিকট মিথ্যা করিয়া এক পুলিস- 
মারপিটের মামলা আনে। অভিযুক্তদের পক্ষে জ্যাকসন ও মনোমোহন 
ঘোষ ছিলেন ব্যারিস্টার । এই মোকদ্দমায় কলিকাতায় বিশেষ চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হয় এবং আদালতে খুব ভিড় জমে | কিন্তু মামলার রায় বাহির 
হইবার পূর্ব হইতেই দর্শকদের উপর ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে পুলিস ভীষণ 
অত্যাচার আরম্ভ করে । যখন সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে আসামীগণকে 
হাকিম খালাস দিলেন তখন পুলিসের উৎপাত আরও বাড়িয়া গেল এবং 
দর্শকদের উপর গালাগালি ও মারপিট বেশী করিয়া শুরু করিয়া দিল । 

“কিন্ত বাবু মনোমোহন ঘোষকে মারপিট করিয়া পুলিস চূড়ান্ত 
বাহবা লইয়াছে। আসামীগণ খালাস পাইলে কাছারীতে ভারি গোল 


*এই প্রসঙ্গে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের “আমার জীবন" ২য় খণ্ড, পৃঃ 
-২৬- ব্রষ্টবা 
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হইয়া উঠিল । প্রহরীগণ এই স্থযোগে দর্শকদিগকে ভয়ানক গালিগালাজ 
ও মারপিট করিতেছিল । কয়েকজন চৌকিদার মনোমোহন বাবুর একটি 
বন্ধুকে অতি অশ্লীল ভাবে গালি দিতেছে দেখিয়া তিনি তথায় উপস্থিত 
হইলেন । তাহাকে দেখিয়! তাহারা আরও বাড়িয়া উঠিল । মনোমোহন 
বাবু ইহাদের চাপরাসের নম্বর টুকিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে হার্ণস নামক 
একজন কনষ্টবল আসিয়া বলিল তিনি কি করিতেছেন । তিনি বলিলেন 
চৌকিদারদের নামে সমনের প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত তিনি চাপরাসের 
নম্বর লইতেছেন। হার্ণস বলিল, তুমি এখান হইতে যদি না যাও তবে 
এক চড়ে তোমার গাল ভাঙ্গিয়। দিব এবং ইহা বলিয়াই তাহার চোখে 
এক ঘুষি মারিল। শুনিলাম এই আঘাতে তিনি সেখানে অজ্ঞান হইয়া 
পড়েন। তাহার বন্ধু ও অপর আর একজন ভদ্রলোককে গারদে নিয়া 
পুরিল। মনোমোহন বাবু তখনই পুলিস কমিশনারের নিকট গমন 
করেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কক্রেল সাহেব তখনই উপযুক্ত 
উপায় সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন । ম্যাজিষ্রেট রবার্টস সাহেবের নিকট 
মনৌমোহন বাবুর মকর্দম! উপস্থিত হইয়াছে ।”% 

প্রারস্তিক সাক্ষ্য প্রমাণের পর ম্যাজিস্ট্ট সাহেৰ মোকদ্বম৷ দায়রায় 
সোপর্দ করিলেন । হাইকোর্টে বিচারপতি মার্কবির এজলাসে ২১শে 
জুন (১৮৬৯) ইহার শেষ বিচার হইল । সাক্ষ্য প্রমাণ ও বিচারপতির 
বন্তৃতাদি হইতে উপস্থিত সকলেই বুঝিয়াছিলেন মামলায় হাসের শাস্তি 
অবশ্যন্তাবী। কিন্তু ইংরেজ জুরীগণ একবাক্যে তাহাকে “নট গিলটি' 
বলিল, বিচারপতি মার্কবিও তাহাদের মতে মত দিয়া উহাকে খালাস 
দিলেন। ২৪ জুন ১৮৬৯ তারিখের "অমৃতবাজার পত্রিকা” এই সম্পর্কে 
যে মন্তব্য করেন তাহার কিয়দংশ এই»_ 


ঞ্অনবতবাজার পত্তিকা, ২৭শে মে ১৮৬৯ 
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“এই মহাত্মাদিগের অদ্ভুত বিচারের পরিচয় যে এই প্রথম পাওয়া 
গেল, এরূপ নয়। যে সকল সাদা সম্পাদকেরা এদেশীয় জুরীদিগের 
এক কি ছুই স্থলে অসংগত বিচার দেখিয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল চীৎকার 
ধ্বনিতে পুর্ণ করেন তাহারা এই শ্বেতকাস্তি মহাত্মাদিগের বিচার, 
দেখিয়া কি মনে করিতেছেন? যদি জুরী প্রণালী এদেশে রাখিতে 
হয়, তবে যাহাতে সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান লোক-__-কি এদেশীয় কি ইউরোপীয় 
উহাতে প্রবেশ করেন, তাহার চেষ্টা করা হউক, নচেৎ যত শীত্র এই 
প্রণালীর অন্তর্ধান হয়, ততই মঙ্গল । প্রস্তাবিত অন্তায় বিচারের কত 
দূর অনিষ্ট ফল হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? অত্যাচারী পুলিশকে 
প্রশ্রয় দেওয়া হইল । যদি অন্যায় করিতে পুর্ব তাহাদের কিছুমাত্র 
আশঙ্কা ছিল এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্তি হইল । ধাহার! ন্যায়ের 
জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় লইল, তাহাদিগকে হতাশ্বান করা হইল। 
জাতিবৈর আরো বদ্ধমূল হইল। ইংরাজ শাসন ও নিরপেক্ষ বিচারের 
উপর লোকের শিথিল বিশ্বাস হইল। আমরা বেঙ্গল গবর্ণমেন্টকে 
অনুরোধ করি, এই মকর্দমাটি আগাগোড়া তদন্ত করিবার নিমিত্ত 
একটি উপযুক্ত কমিটি নিযুক্ত করা হউক, তখন দেখিতে পাইবেন, কতই 
বিস্ময়কর ব্যাপার বাহির হইয়৷ পড়িয়াছে ।” 

পুলিসের হস্তে অহেতুক নির্যাতন এবং বিচারের প্রহসন মনো- 
মোহনকে কিছুমাত্র দমাইতে পারিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারত- 
বাসীদের মধ্যে তিনিই ব্যারিস্টার-রূপে প্রথম ভারতীয় আদালতে ব্যবস! 
আরম্ভ করেন। একমাত্র ভারতীয় বলিয়া! তিনি প্রথম প্রথম স্বব্যবসায়ী 
ইংরেজদের কতকটা! কোপে পড়িলেন বটে, কিন্তু নিজ শক্তিবলে 
অনতিকালমধ্যে তিনি তাহা৷ কাটাইয়! উঠিলেন। ্বব্যবসায়ীরা এবং 
হাইকোর্টের বিচারপতিরা মনোমোহনের পাণ্ডিত্যে এবং আইনের কুট 
বিতর্কে ক্রমেই বিমোহিত হইতে লাগিলেন। রানী বনাম আমিরুদ্দিনের. 
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আপীল মোকদ্দমায় মনৌমোহন আসামী আমিরুদ্দিনের পক্ষ সমর্থন 
করেন। আমিরুদ্দিন ওহাবী মামলায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন । 
এই আপীল মোকদ্দম! বিচারপতি নর্যান ও বেলির এজলাঁসে হইয়াছিল । 
মনোমোহন এই মকন্দমায় হারিয়া যান। কিন্তু বিচারপতি নর্ম্যান তাহার 
গভীর আইনজ্ঞান এবং মোকদ্দম! পরিচালনা-সৌকর্ষের ভূয়সী প্রশংস! 
করেন। মনোমোহনের খ্যাতি-প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। 
ক্রমে তিনি মফম্বলের বিভিন্ন জটিল মোকন্দমা' পরিচালনার ভার লইতে 
শুরু করিলেন । কিন্তু এ-বিষয় বলিবার পূর্বে তাহার এই সময়কার অন্য 
জনহিতকর কার্য সন্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। 


৭ 


ভারত শাসনে ভারতবাসীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সিবিল 
সাধিসে ভারতীয়দের প্রবেশ অত্যাবশ্যক একথা মনৌমোহন মর্মে মর্মে 
বিশ্বাস করিতেন । নিজে অকৃতকার্য হইলেও ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে 
এদিকে আকৃষ্ট হয় তাহার জন্য তাহাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ব্যারিস্টারী 
আরম্ভ করিবার পরই একটি ফণ্ড গঠনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তখন তিনি 
ইহা! কার্ষে পরিণত করিতে পারেন নাই । ১৮৬৯ জনে তিনি অনুজ 
লালমোহন ঘোষকে সিবিল সাধিস পরীক্ষা! দিবার জন্য বিলাত পাঠান। 
পরে ভাঁরত-সভ প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৬) হইলে যখন সিবিল সাধিসে 
ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন তিনি ইহাতে 
কায়মনে যোগ দিয়াছিলেন। ভারত-সভা কতৃক অনুষ্ঠিত এক বিরাট 
জনসভায় তিনি ভারতবাসীদের সিবিল সাধিসে প্রবেশের আবশ্যকতা 
প্রতিপাদন করিয়। একটি হ্ুৃচিস্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। 

ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষাঃ সংস্কতি, এককথায় ভারতবর্ষের 


টং 


১১৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


নিজন্য যাহা কিছু সে সকলের প্রতি মনোমোহনের গভীর অনুরাগ ছিল 
বটে কিন্ত এগুলির উন্নতিকল্পে প্রচলিত প্রথার বিরোধী কোনরূপ 
পন্থা অবলম্বন করিতেও তিনি কখন পশ্চাৎপদ্ হন নাই। স্ত্রীশিক্ষার 
তিনি সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। প্রবেশিকা! পরীক্ষা দানের পূর্ব-বৎসর 
১৮৫৮ সনে টাকি শ্রীপুরের রায়-বংশের কন্তা৷ ন্বর্ণলতার সঙ্গে মনোমোহন 
বিবাহনুত্রে আবদ্ধ হন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পত্বী 
স্ব্লিতাকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য লরেটো কন্ভেন্টে রাখিয়া- 
ছিলেন । পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, “এই সময়ে তাহার যে 
সংযম, মিতাচার ও স্বকর্তব্যসাধনে দৃঢ়মতি দেখা গিয়াছিল, তাহ অতীব 
প্রশংসনীয় । কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মুখে ঘোষজ মহাশয়ের এই 
সময়কার সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি।” * 

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ফরিদপুর জেলার লোৌনসিংহ হইতে ১৮৬৯, 
২২শে মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ ) 'অবলাবান্ধব নামে একখানি পাক্ষিক 
পত্রিকা প্রকাশিত করেন। নারী-জাতির উন্নতি ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রদ 
বনু বিষয়ের আলোচনা এই পত্রিকাখানিতে থাকিত। দ্বারকানাথ 
লিখিয়াছেন যে, এই পত্রিকাখানি প্রচারিত হইলে মনোমোহন তাহাকে 
ইহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার অনেক প্রকার পরামর্শ দান করেন। তিনি 
শুধু উপদেশ বা পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, একবার অর্থের 
অসচ্ছলতা উপস্থিত হইলে কিছুকাল ইহা! প্রকাশের ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং 
বহন করেন 1৭" 

কুমারী এক্রয়েড (পরে মিসেস বেভারিজ ) কলিকাতায় আসিয়া 
মনোমোহনের গৃহে আশ্রয় লন এবং এখানে এক বৎসরকাল অবস্থান 


* 'রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ, ২য় সংস্করণ, পূঃ ৩৪৮ 
শ' নববাধিকী; পৃঃ ২৪৫। 


মনোমোহন ঘোষ ১২৫ 


করেন। নারীদের উন্নতিবিধায়ক একটি সুষ্ঠু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করা কুমারী এক্রয়েডের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এখানে বসিয়া সমাজের 
অগ্রণী ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শাদি চালাইতেন। তিনি 
কতকট! মেজাজী ছিলেন । রাজনারায়ণ বসু মনোমোহনের ভবনে তাহার 
সহিত দেখা করিতে গেলে কিরূপে তাহার সঙ্গে প্রথমে বিতর্ক এবং পরে 
কলহ উপস্থিত হয় রাজনারায়ণের আত্ম-চরিতে তাহার একটি বর্ণনা 
আছে। যাহা হউক, আলাপ-আলোচন! ও অর্থসংগ্রহাদির পর ১৮৭৩ 
সনের ১৮ই নবেম্বর এক্রয়েড হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
২৮শে নবেম্বর ১৮৭৩ সংখ্যায় “ভারত সংস্কারক (সাপ্তাহিক ) হিন্দু 
মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা এইরূপ লিখিয়াছেন,__ 

“গত বারের পুর্ব মঙ্গলবার মিস এক্রয়েডের বিগ্ভালয় খুলিয়াছে। 
আপাততঃ পাচটী ছাত্রী সংগৃহীত হইয়াছে, শিক্ষার বন্দোবস্ত শীঘ্রই 
হইবে । আমরা আশা করি বিদ্যালয়টির নাম যখন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় 
হইয়াছে, ইহার সকল ব্যবস্থা তদনুষায়ী হইবে, তাহা হইলে ছাত্রীর 
অভাব অপূর্ণ থাকিবে না ।” 

বলাবাহুল্য, এই বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠায় মনোমোহন বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ইহার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হন । 

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, নারীদের উচ্চশিক্ষা দান সম্পর্কে 
উন্নতিশীল ব্রা্গদের মধ্যে ১৮৭২ সনে যখন বিতর্ক উপস্থিত হয় তখন 
মনোমোহন নারীদের উচ্চশিক্ষায় পক্ষপাতীদের সমর্থন করেন।* কুমারী 
এক্রয়েডের বিবাহ (১৮৭৫ ) হইলে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া! যায়। 
পরে ১৮৭৬ জুন মাসে বঙ্গমহিলা বিষ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হইল । উচ্চশিক্ষার 
পক্ষপাতী ব্রাক্মগণ-__আনন্দমমোহন বহু, ছর্গামোহন দাস প্রভৃতি ইহার 


'বামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বলগসমাজ', ২য় সংস্করণ পৃঃ ৩৪৮-৯ 


১১৬ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


পরিচালক হইলেন । মনোমোহন ইহার একজন কর্মকর্তা হন। তিনি 
১৮৭৩ সনে বেখুন স্কুলের ( পরে, স্কুল ও কলেজ ) সেক্রেটারীর পদে 
নিযুক্ত হন।* মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এইপদে অধিষ্টিত ছিলেন । 


৮ 


মানহানির মোকদ্দমা উপলক্ষে ১৮৬৯ জনেই অমৃতবাজার পত্রিকা'র 
সঙ্গে মনোমোহন ঘোষের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। পত্রিকা ইহার পর 
১৮৭১ সনের শেষে কলিকাতায় উঠিয়া আসে। সম্পাদক শিশিরকুমার 
পত্রিকা মারফত রাষ্ত্রীয় বিষয়সমূহের আলোচনার জন্য বাংলার বিভিন্ন 
অঞ্চলে রাজনৈতিক সভা এবং কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় সমিতি 
প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আন্দোলন উত্থাপন করেন। ১৮৭৫ সনে তিনি 
কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান লীগ নামে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ত্রীয় সমিতি স্থাপন 
করিলেন, মনোমোহনও ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন । কিন্তু ইহার পদ্ধতি 
লইয়া কর্ম-কর্তাদের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয় । এই মতান্তর ক্রমে 
বিচ্ছেদে পরিণত হইয়া ১৮৭৬ সনে ২৬শে জুলাই “ভারত-সভা” বা 
ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
ছিলেন স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বন্থ ও শিবনাথ শাস্ত্রী । 
এই নৃতন স্ভার সঙ্গে মনোমোহনেরও যে বিশেষ যোগ ছিল তাহা 


%* বামাবোধিনী পত্রিকার ( বৈশাখ ১৮৮০) ইংরেজী অংশে এ-সদ্বদে 
এই সংবাদটি বাহির হয়--“4 00931916669 002000890 ০1 6179 170281019 ও. 
সু 20650) 716850676) 919, 1001 1021517005 135109009 73900 7981৮ 
(0000 91082 2৫ ভি, 0,1300109101 8100. 20, 24, 010089১ 195012121%, 
2085 70662 £100010159. 05 6109 11906908126 93059200৮6০ (65159 313860 
04 609 13961)0106991900] ৮ 


মনোমোহন থধোষ ১১৭ 


শিবনাথের এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে, “১৮৭৬ সালে ভারত-সভা 
যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার একজন প্রধান পরামর্শদাতা 
হইলেন ; তাহার ভবন ইহার প্রতিষ্ঠাতাদিগের সম্মিলনের ক্ষেত্র হইল £ 
এবং তিনি ইহার কার্ধ্যনির্বাহ বিষয়ে ইহার কর্ম্মচারীদিগকে সাহায্য 
করিতে লাগিলেন মনোমোহন যে ভারত-সভার কার্ষনিরবাহক 
সভার একজন সদম্ত ছিলেন তাহ! বলাই নিশ্্রয়োজন । 

মনোমোহন কলিকাতায় ও মফম্বলে ফৌজদারী মামলা পরিচালনা 
করিতে যাইয়! একটি বিষয় বড়ই উপলব্ধি করিতে থাকেন এবং সেই 
বিষয়টি লইয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ইহার মারফত আন্দোলন 
করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু একথ! বলিবার পূর্বে তাহার পরিচালিত 
কতকগুলি প্রধান মোকদ্দমার কথা এখানে উল্লেখ করা যাক। 
অমৃতবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে লাইবেল মোকদ্দমা ও রানী বনাম 
আমীরুদ্দিনের মামলা সম্বন্ধে আমরা জানিয়াছি। চট্টগ্রামে লালটাদ 
চৌধুরীর মামলা, ফেব্ুয়া মামলা, সাহাপুর হত্যা মামলা, নদীয়া 
ছাত্র মামলা, রংপুর ডিয়ার মোকদ্দমা, জামালপুর মেলা সম্পকিত মামলা, 
মুলুকঠাদ চৌকিদারের মোকন্দমা, লোকনাথপুর মামলা প্রভৃতি কতকগুলি 
বিখ্যাত মোকদ্ধমা মনোমোহন পরিচালন! করেন । রাঁমগোপাল সান্যাল 
মহাশয় 137507)) ০7 012771112/ 09595 পুস্তকে এইসব মোকদ্ধমার 
বিবর্ণ প্রদান করিয়াছেন । এইসকল মামলা হইতে কতকগুলি বিষয় 
সুম্পষ্ট হইয়! যায়। মফম্বলে ইংরেজ হাকিম, ইংরেজ নীলকর ও অন্তান্ 
ব্যবসায়ী, ইংরেজ সিবিলিয়ানের পৌঁ-ধরা দেশী ও বিলাতী পুলিস, 
আমল! ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী-- ইহাদের দ্বার জনসাধারণের মধ্যে 
বীভৎসরকমের অত্যাচার-অনাচার সংঘটিত হইয়! চলিয়াছে। লোকনাথ- 


* 'রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” পৃ ২য় সংস্করণ, £ ৩৪৯ 


১১৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 

পুর মোকদ্দমায় হত্যাকারী সম্বন্ধে সংবাদ.দেওয়ায় সংবাদদাতাঁদেরই কঠোর 
দণ্ড হইবার উপক্রম হয়। মনোমোহনের মোকন্মমা-পরিচালনা কৌশলে 
সত্য ঘটনা বাহির হইয়া পড়ে এবং সংবাদদাতারা মুক্তিলাভ করে। 
যেখানে ইংরেজ অপরাধী ও এদেশীয় ফরিয়াদি সেখানে স্থুবিচারের 
আশামাত্র ছিল না। মিথ্যা সাক্ষী, জাল দলিল, প্রবল পক্ষের হুমকি ও 
হয়রানি ইহাতে নিরীহ গরীব প্রজাদের টিকিয়া থাকাই দায় হইত। 
ইহাদের সমর্থন করিতে গেলে মফম্বলের উকীল, মোক্তার ও মধ্যবিত্ত 
ভদ্রলোকদেরও হূর্গতির একশেষ হইত । যেসব মামলায় সরকারা বাদী 
তাহাতে যিনিই শাসক, তিনিই বিচারক। যিনি ফরিয়ারি, তিনিই 
বিচারাসনে উপবিষ্ট, ইহার ফলেও বিচারে অনাচার অহরহ অনুষ্ঠিত 
হইতে থাকে। বিচারকের জাতভাইয়েরাও কোনও মামলায় ফরিয়াদী 
হইলে প্রতিপক্ষের আর উদ্ধারের উপায় ছিল না । মনোমোহন 
দোখলেন, এইরকম বিচারগত অনাচার দূর করিতে হইলে সর্বাগ্রে 
শাসন ও বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র কর! প্রয়োজন । করগ্রেস প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পূর্বেই নেতৃবর্গ এসম্বন্বে অবহিত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে ইহার প্রথম দিককার প্রতিটি 
অধিবেশনে এসম্বন্ধে সরকার কর্তৃক কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের দাবি 
জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইত। আর ইহার মূলে ছিলেন মনোমোহন 
ঘোষ মহাশয় । 


৯ 
ভারতবর্ষের পক্ষে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য মনোমোহন ১৮৮৫ 


সনে ইংলগ গমন করেন । ১৮৮৬ সনে কলিকাতা অধিবেশন হইতেই 
কংগ্রেসে শাসন ও বিচার বিভাগ ব্বতন্ত্রীকরণ সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত 


স্বনোমোহন ঘোষ ১১৯ 


হইতে থাকে । আর মানোমোহন অত্যধিক উৎসাহ সহকারে ইহার 
আলোচনা শুরু করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে তাহার যে এত ঘনিষ্ঠতা জন্মে 
তাহার মূলেও ছিল এই বিষয়টি। ১৮৮৬ জনে দ্বিতীয় অধিবেশনে 
ংগ্রেস এসম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন তাহা এই, _ 

“1015 0০091781555 0০0 01806 01 10010 21) 60010955101) 
01 1106 0171591991 ০0111061017 (1190 ৪, 00100191965 59192190101) 
01 9%907001%০ 2110 100010191 70170010179 (9001) (1126 11 100 
0859 (176 (০ 10710010105 510811 0০ 00101760 11) 016 
52116 00001) 1785 ০9০01776 217) 10106176 10650995165, 210 
(086 10 10 001101 16 ০91)0595 (1)6 000৬917010791)0 (০ 
5760 11719 56198120017 10100 (01711610912, ০৮617 
70091) 11719 51)0010 11) 501779 [01:011099১ 11701%9 501776 
০5009 60091701001, 

মনোমোহন ঘোষ পুরোভাগে না আসিলেও সর্বদা জাতীয় কংগ্রেসের 
অনুব্তী হইয়া কাজ করিতেন । ১৮৯০ সনে কলিকাতা অধিবেশনে 
তিনি কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন | ১৮৯৫ সনে কংগ্রেসের 
একাদশ ( পুণা ) অধিবেশনে মনোমোহন স্বয়ং শাসন ও বিচার 1বভাগ 
ব্বতন্ত্রীকরণ সম্পর্কে প্রস্তাব উথ্থাপন করেন এবং চিমনলাল শীতলবাদ 
তাহা সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলকথা সবই ইহাতে 
আছে»- 

£]1720 0019 001751955 25811) 210106215 €০ (106 0০0৬০11- 
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[1800091 9059 [01 (116 0010059 ০07 021151118০0 606 


96108180101 07 10010191 [ি0]) 1750607101০ 10100010109 11) 
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১২০ ভাঁরতের মুক্তি-সন্ধানী 


মনোমোহন ১৮৮৭, ১৮৯০ এবং ১৮৯৫ সনে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার 
কার্য পরিচালনার জন্য ইংলগ্ডে গমন করিয়াছিলেন । স্বদেশের সেবায় 
তিনি আর অধিক দিন নিরত থাকিতে পারেন নাই ৷ মনোমোহন ঘোষের 
অপূর্ব মাতৃভত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এত কার্ষের মধ্যেও 
তিনি প্রতি বৎসর পুজার ছুটিতে কৃষ্ণনগরে গিয়া মাতার সঙ্গে কিছুদিন 
বাস করিতেন। ১৮৯৬ সনের অক্টোবর মাসে ছুটির সময় তিনি 
মাতৃদর্শনার্থে কৃষ্ণনগরে যান। সেখানেই তিনি ১৭ই অক্টোবর তারিখে 
মাথায় রক্ত উঠিয়া অচৈতন্ত হইয়া পড়েন এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে 
মৃত্যমুখে পতিত হন। কংগ্রেসের পরবতাঁ ১৮৯৬ সনের কলিকাতা 
অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিজ অভিভাষণে মনোমোহনের 
মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন । 


৩ 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে মনোমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের 
কথা এখন পর্যন্ত কিছু বলা হয় নাই। প্রাদেশিক সম্মেলন ১৮৮৮ 
সনে কলিকাতায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিতে প্রথম অনুষ্ঠিত 
হয়। ইহার পর প্রায় প্রতিবংসর কলিকাতায় সম্মেলন হইত | কিন্তু 
মুখ্যতঃ বাংলার সমস্া আলোচনার জন্যই এই সম্মেলন, সুতরাং বিভিন্ন 
মফন্বল শহরেও ইহা অনুষ্ঠিত হওয়া! আবশ্যক । ১৮৯৫ সনে বহরমপুরে 
বৈকুষ্ঠনাথ : সেনের উদ্যোগে সম্মেলনের অধিবেশন হইল। পরবর্তী 
অধিবেশন হয় ১৮৯৬ সনে কৃষ্ণনগরে । মনোমোহন ঘোষ এই 
অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। 
পরবর্তী অধিবেশন হয় রাজশাহীর অন্তর্গত নাটোর শহরে । এবারকার 
সভাপতি ছিলেন মনোমোহন ঘোষের বিশিষ্ট বন্ধু সগ্ভ অবসরপ্রাপ্ত 


মনোমোহন ঘোষ ১২৬ 


সিবিলিয়ান সত্যেন্্নাথ ঠাকুর । সত্যেন্দ্রনাথ অভিভাষণে পরলোকগত 
বন্ধ মনোমোহন স্বন্ধে যে সারগর্ত উক্তি করেন তাহা উদ্ধত 
করিতেছি, 
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১২২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


11) 17110518170 101 91705 1000 (176 01781711790 ০1019 01 1116. 
1100181) €০$%11 ৯91৬196, 735 1715 0920 005 ০0100: 1085. 
51151211760 ৪ 10955 ৮710101) 16 ৮111] 1101 06 68,99 60 1610811.৮% 


মনোমোহনের অকৃত্রিম দেশভক্তির পরিচয় আমরা তাহার বিভিন্ন 
কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে পাই । তিনি দীনের বন্ধু, অত্যাচারিত-নিগীড়িতের 
সহায় ছিলেন । বিনা পারিশ্রমিকে কত কঠিন মোকদ্দমা তিনি 
পরিচালনা করিয়াছেন, কত লোককে ফাঁসির মঞ্চ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছেন তাহার হয়ন্তা নাই। বিচারের অনাচার দূরীকরণে 
মনোমোহনের চেষ্টার অন্ত ছিল না। দেশবাসী তাহার কৃত কন্মের ফল 
ভোগ করিয়া আজ ধন্য হইতেছে । 


*77 4767562 135207 72084762029 11. 1897. 


আনন্দমোহন বনু 


আদর্শচরিত্র, নির্মলবৃদ্ধি, হ্বদেশগতপ্রাণ আনন্দমোহন বন্ধু ১৯০৬ 
সনের ২০শে আগস্ট ইহলীলা সংবরণ করেন। তাহার জীবিতকালে 
ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশ বনু বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য আদর্শ-সংঘাতের ফলে এসময়ে যে অমৃত ও হলাহল যুগপৎ 
উত্থিত হইয়াছিল, তাহা আজ সর্বজনবিদিত। আনন্দমোহন নীলকণ্ঠের 
মত হলাহল পান করিয়া অমৃতটুকু নিঃশেষে স্বদেশীয়দের মধ্যে বিলাইয়া 
দিয়াছিলেন। তিনি সমসাময়িক বহু স্বদেশকর্মীর মত দীর্ঘজীবী হইতে 
পারেন নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ জীবনের প্রতিটি মুহুর্তেই তিনি 
স্বদেশের জন্য কঠোর চিত্ত! ও কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 
যে এহিক কাঠামো আমাদের জীবনীশক্তি ধারণ করিয়৷ আছে, তাহার 
যত্ব লইতে তিনি অবসরমাত্র পান নাই। আনন্দমোহনের মনে 
আঞ্চলিক বা! শ্রেণীগত স্বার্থ স্থান পাইত না। সমগ্র বাংল! ও বাঙালী, 
আর ব্যাপকতরভাবে বলিতে গেলে সমগ্র ভারতবর্য ও ভারতবাসা 
অন্ক্ষণ তাহার দেহ মন জুড়িয়া ছিল। তাহার মুখনিঃুত বাদী ভাবী- 
কালের পথের নির্দেশ দিত। আত্মনিঞরতা সর্বপ্রকার উন্নতির আকর 
ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান শিক্ষা । তাই আমরা এখনও তীহার 
কথা ম্মরণ করিয়া ধন্য । 

আনন্দমোহন ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে ১৮৪৭ সনের 
২৩শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পদ্মলোচন বন্ধ ময়মনসিংহ 
জেল! শহরে রাজসরকারে কর্ম করিতেন। তিনি সেখানে নিজ 
বাসভবনে আনন্দমমোহনকে লইয়া আসেন ও হাডিষ্ বাংল! বিদ্যালয়ে 
ভি করিয়া দেন। আনন্দমোহন এখানকার পাঠ সমাপনাস্তে নয় বংসর 
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বয়সে পরীক্ষায় চারি টাকা সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। পল্মলোচন 
ইহার পর পুত্রকে জেলা স্কুলে প্রেরণ করিলেন। তখন জেলা স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থুর পিতা পরবর্তকালের 
বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ভগবানচন্দ্র বন্থু মহাশয় । তিনি ১৮৫৮ 
সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর শেষোক্ত পদে নিয়োজিত হুইলে উমাচরণ দাস 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন। আনন্দমোহন যোগ্য শিক্ষাত্রতীর 
শিক্ষায় ও উপদেশে স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রণের স্বযোগ কৈশোরেই প্রাপ্ত হন। 
১৮৬২ সনে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে নবম স্থান 
অধিকার করেন। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্বে আনন্দমমোহনের পিতৃবিয়োগ 
হওয়ায় পাঠে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, নতুবা তাহার মত মেধাবী ছাত্র 
অনায়াসে বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিতে 
পারিতেন । 

আনন্দমমোহনের মাতা উমাকিশোরী কর্মকুশলী, তেজত্বিনী ও অত্যন্ত 
বুদ্ধিমতী ছিলেন। পদ্মলোচনের মৃত্যুর পর তিনি স্বহস্তে বিষয়-আশয় 
পরিচালন ও পরিবার প্রতিপালনের ভার লইলেন। আনন্দমোহনের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। পুত্রকে উচ্চশিক্ষা 
লাভের জন্য কলিকাতায় পাঠাইলেন। আনন্দমোহন কলিকাতায় 
আসিয়! প্রেসিডেন্সী কলেজে ভন্তি হন এবং সেখান হইতে ১৮৬৪ সনে 
এফ. এ. এবং ১৮৬৭ সনে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । 
প্রত্যেক পরীক্ষায়ই তিনি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন । 
১৮৬৭ সনের ৯ই মার্চ তারিখে বিশ্ববিভ্ভালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সার 
হেনরি সামনার মেন সমাবর্তন উৎসবকালে নিজ বক্তৃতায় আনন্দমোহনের 
কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন £ 
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সখ 
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মেন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী যে ঠিক হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে 
দেখিতে পাইব। এক বৎসর পরে, ১৮৬৮ সনে এম. এ" পরীক্ষায় 
আনন্দমোহন গণিতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। অন্ক শাস্ত্রে তিনি এত 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে তাহা দেখিয়া তাহার অধ্যাপকগণও 
বিস্মিত হইয়া যান । 

এম. এ. উপাধি লাভের অব্যবহিত পরেই আনন্দমোহন প্রেসিডেন্সী 
কলেজের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে প্রতিনিধিঅধ্যাপকের পদে নিয়োজিত 
হইলেন। ১৮৭০ সনে বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যস্ত তিনি এইপদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ইতিমধ্যেই ১৮৬৯ সনে আনন্দমোহন প্রেমর্টাদ রায়টাদ 
বৃত্তি লাভ করিলেন। ইহার পুর্ব বংসর হইতেই মাত্র এই বৃত্তি দিবার 
ব্যবস্থা হয়। প্রথম বৃত্তিধারী ছিলেন আশুতোব মুখোপাধ্যায় নামক' 
একজন মেধাবী যুবক। বিখ্যাত গণিতবিদ গৌরীশঙ্কর দে আনন্দ 
মোহনের প্রতিযোগী ছিলেন । তিনি এঁ বংসর অকৃতকার্য হইলেও পর 
বদর ১৮৭০ সনে এই বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন । 
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পূর্বেই আমরা ভগবানচন্দ্র বস্থুর কথা উল্লেখ করিয়াছি। বি-এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৮৬৭ সনের জুলাই (বাংলা শ্রাবণ ) 
মাসে আনন্দমোহন তাহার জ্যেষ্ঠা কন্া৷ ত্বর্ণপ্রভা বন্থর সঙ্গে বিবাহস্থৃত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। ব্বর্ণপ্রভা ছিলেন আনন্দমমোহনের যৌগ্যা সহধমিণী। 
দেশোনতিমূলক বিভিন্ন কার্ষে তিনি স্বামীর পার্থ দাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু 
এখানেই তাহার কর্তব্য শেষ হয় নাই। তিনি নিজেও নানা বিষয়ে 
অগ্রণী হইয়া কার্য করিতেন। নারীজাতির উন্নতিবিধায়ক কার্ধে তিনি 
তৎপর ছিলেন। বঙ্গমহিলা বি্ঠালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি স্বামীর সহায়ক 
ছিলেন। বঙ্গমহিলা সমাজ প্রধানতঃ তাহারই উদ্যোগে ১লা আগস্ট 
১৮৭৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত নারীহিতৈষী উমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু 


হইলে তাহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষাকল্পে এবং তাহার সম্পাদিত 
'বামাবোধিনী পত্রিক!” যাহাতে অব্যাহতভাবে চলে তাহার জন্য বিশেষ 
যত্ব লইয়াছিলেন । 


গত শতাব্দীর ষ্ঠ দশকে কলিকাতায় ত্রাহ্মধর্মের আন্দোলন অতিশর 
প্রবল হইয়া উঠে। এইধর্সের অন্থবপ্তিগণ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে 
সমাজসংস্কারে মন দিলেন । মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এবিষয়ে 
মতানৈক্য ঘটে । ফলে কেশবচন্দ্র ও তদনুবতীঁ “উন্নতিশালী* ব্রাঙ্মগণ 
মূল কলিকাত! সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হন এবং ১৮৬৬ দনের ১১ই নবেম্বর 
“ভারতবষীয়ি ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি নূতন সমাজ স্থাপন করেন। 
আনন্দমোহন ব্রাঙ্গধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়৷ প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই 
এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ইহার পরিচালক সভার অধিবেশনসমূহে 
যোগ দিতে থাকেন । ১৮৬৯ সনের ২২শে আগস্ট ভারতবষয়ি ব্রাহ্মসমাজ 
মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন দিবসে সন্ত্রীক আনন্দমোহন আনুষ্ঠানিকভাবে 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। এইদিন আনন্দমমোহনের সঙ্গে তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা মোহিনীমোহন বস, অনাথবন্ধু গুহ, রজনীনাথ রায়, কৃষ্ণবিহারী 


আনন্দমোহন বসু ১২৭ 


সেন, শিবনাথ শান্ত্রী ( তখন ভ্টীচার্য) প্রমুখ একুশজন যুবক দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে 'অমৃতবাজার পত্রিকা" (১০ই সেপ্টেম্বর, 
১৮৬৯ ) লেখেন “অতঃপর উন্নতিশীল ত্রান্মরা শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্ত্র 
(মোহন) বস্তুকে স্বদলস্থ করিয়৷ একটি বহুমূল্য রত্বু উপলব্ধি করিয়াছেন । 
আমাদের ইচ্ছা করে বটে যে, কেশববাবু নিধি্বে চিরজীবী হউন, কিন্তু 
যদি ঈশ্বর কখনও আমাদিগকে তাহার অভাব অনুভব করান, আনন্দবাবু 
সে অভাব পূরণ করিতে পারিবেন ৮ 

তখনকার নব্য ব্রাহ্মযুবকদের ম্যায় আনন্দমমোহনও কেশবচন্দ্রের আদর্শে 
বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৮৯৮) 
সভাপতির অভিভাষণে কেশবচন্দ্রকে “9 198,067 2180 11500 
বলিয়া উল্লেখ করেন। কেশবচন্্ও আনন্দমমোহনের গুণপনায় বিশেষ মুগ্ধ 
ছিলেন। ১৮৭০ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী যখন কেশবচন্দ্র বিলাত রওনা 
হন, তখন অন্তান্যদের সঙ্গে আনন্দমমোহনও তাহার সঙ্গী হইলেন। 
আনন্দমোহনের উদ্দেশ্য ছিল বিলাতে উচ্চ গণিত অধ্যয়ন । তিনি লগ্নে 
পৌছিয়৷ অরকাল পরেই কেম্বি,জে গমন করেন এবৎ সেখানকার 
ক্রাইস্টস্‌ কলেজে ভন্তি হন। আনন্দমমোহনের অধ্যয়ন ও কৃতিত্বের কথা 
এদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে। কলিকাতায় 
অবস্থানকালে তিনি ১৮৬৮ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রতিষিত 
যশোহরের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র লেখক শ্রেণীভূক্ত হইয়াছিলেন। 
পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন ত্রীহার বিশেষ বন্ধু। 
পত্রিকা আনন্দমমোহনের পাঠোৎকর্ষ সম্বন্ধে পুঙ্থানুপুঙ্খ সংবাদ প্রদান 
করিতেন । সেসব কথার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে । 
১৮৭৪ সনের প্রথমেই গণিত বিস্তার শেষ ও সর্বোচ্চ পরীক্ষায় আনন্দ- 
মোহন ষোড়শ স্থান অধিকার করিয়৷ ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম র্যাংলার 
হইবার সম্মান অর্জন করেন। এই পরীক্ষায় ১০৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে 


১২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


৪৯ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আনন্দমোহনকে এই পরীক্ষা দিতে, 
গিয়। নানারকম অস্থুবিধা ভোগ করিতে হয় । এসম্পর্কে তিনি পত্রিকা” 
সম্পীদককে যে পত্র লেখেন, তাহার কিয়দংশ এই 


“001 00012051791) 101012115 $০190620, 2110 010661116 
(08170011099 ৮710) ৪, 1016510105 1016709180101) 2170 ৪ [011 
10705195055 ০1 (16 9596910) 01 ৬/01:01115 10916 0810 ০১06০ 
10 02165 00০ 116179950 1012,09 41 1110095, 1 1)0109 7 ৮/০910 
501779085 09 9916 (০9111050965 601 10190010811 0 
361)0179 901779 ০01 01: 50006 121005 ৮/1)0 ৬/111 1701 
90061 20] (115 58016 0890595 85 1 18৬9 00106. 
০9017096 €6511 500. 170৬/ 10101) 11106 2100 10৬7 11211 
80811098995 ] 10956 09 179৮1716 ০ 896 81) (৮০ 1297 
171170995 ] 10)091 1:21] 2100 03019612110. ড%11101) [ 
91)0010 119৮০ 1980 ৪ 11016 0০016 17601179 1179 
7[701ড9151গ ; 09 100 6151106 91) 211 19701116 001 (19 
1৬1901)5172101098,]11117009 00111050176 562,661 1020 ০01 £& 
০2] 2110. 00112 2 1)9%/ 06061 080995 01 11)69111061017 017 
109 (1106 200 96005 1301070%/ 195195/1106 211 ] 0991 
5190 019 ] 91700101956 0691) ৪016 11) 90166 01211 00659 
(1011799 0 00076 ০৮ 23 2. ৬/1:2175121 2100 ০০০81) 5001) & 
8০০ 701909 11) (106 1001056 01 211 (16 110651099 001771990161017 
ঘ/1)101) ০51565 11) 006 (০2001011056 1 9010917901021 10109 £ 
8170 ] 11002 170/ (0 06 8016 6০ ৫9০65 17159911 (0 12%%.% 
(/১101169, 38281 720119১760১ 26, 1874.) 


ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করিতে আনন্দমোহনের বিস্তর সময় 
কাটিয়! যায়। ট্টরাইপোস” পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান লাভে ইহা বিশেষ 
প্রতিবন্ধক হইয়াছিল । অধ্যাপকগণ কিন্তু গণিতশান্ত্রে তাহার আশ্চর্য 
ব্যুৎপত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন, আর 


আনন্দমোহন বনু ১২৯ 


সংবাদপত্রেও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল যে, আনন্দমোহনই এ বৎসর 
শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন । যাহা হউক, তিনি ইহার পর আইন অধ্যয়নে 
মন দিলেন । উদ্দেশ্ঠ, ব্যারিস্টারী সনদ লইয়া শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন । 

কেশ্বিজে অধ্যয়নকালে আনন্দমোহন শরীরচর্চার দিকেও বিশেষ 
দৃ্তি দিয়াছিলেন। তিনি উচ্চ বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভলান্টিয়ার সৈম্যদলে 
প্রবেশ করেন। 'মার্কসম্যান” হওয়া এখানকার সর্বোচ্চ গৌরবের পদ। 
আনন্দমোহন এই পদ লাভ করিয়াছিলেন । 

আনন্দমোহন বিলাতে একাদিক্রমে চার টির নর 
করেন। এইসময়ে অধ্যয়নে তিনি যেমন তৎপর ছিলেন, স্বদেশের 
উন্নতি চিন্তাও তেমনি তাহাকে বিশেষভাবে উদ্বেলিত করে । বিলাতে 
পেঁছিয়াই তিনি ভারতহিতৈষিণী একেশ্বরবাদিনী কুমারী সোফিয়! ভবসন 
কলেটের সঙ্গে পরিচিত হন । কলেট রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী 
লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে সাত খণ্ড 
[3121)17)0 581 73001. বা ব্রাহ্ম বর্ধলিপি সঙ্কলন করেন । সেযুগের 
প্রগতিশীল আন্দোলনসমূহের কথা৷ জানিবার পক্ষে এই বর্ধলিপি 
অত্যাবশ্যক । আনন্দমোহন কুমারী কলেটকে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বহু 
তথ্য'সংগ্রহ করিয়া দিতেন এবং কলেট তৎসমুদয়ের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা 
করিয়া বিলাতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেন । 

বিলাতের ছাত্রসম্প্রদায় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান ন৷ 
করিলেও শিক্ষাগারের বিবিধ স্ভা-সমিতিতে তাহাদের রাজনীতি 
আলোচনার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইত । কেস্ি,জ ইউনিয়ন সোসাইটিতে 
আনন্দমোহন ভারত সংক্রান্ত আলোচনায় বিশেষভাবে যোগদান 
করিতেন । বিলাতের অন্তান্ স্থলেও তখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে সভাদি 
অনুঠিত হইত, তিনি তাহাতে যোগ দিতেও ত্রুটি করিতেন না । তাহাতে 
ফোগদান তিনি একটি কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। 


৪ 


চিট ভারতের মুক্তি-সন্ধানী | 


প্রেসিডেন্সী কলেজে তাহার একজন প্রধান অধ্যাপক ছিলেন সি, বি, 
ক্রার্ক। ক্লার্কের সহপাঠী ও বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক হেনরি ফসেটের সঙ্গে 
শীব্ই আনন্দমোহনের পরিচয় হইল । ফসেট ভারতবাসীর প্রতি বিশেষ 
গ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন । তিনি ছিলেন অর্থনীতিতে সুপপ্ডিত। পার্লামেন্টের 
সদন্তরূপে তাহার এই বিষ্তা ভারতবর্ষের বিশেষ কাজে লাগাইতেন । 
তিনি পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত অনাচার ও অবিচার 
সম্পর্কে যুক্তিপ্রমাণসহ এরূপ বক্তৃতা করিতেন যে ভারতের প্রতি 
মমতাবিহীন কতৃ পক্ষও বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিতেন । অধ্যাপক ফসেটের 
বক্তৃতার ফলে ভারতবর্ষ বহু অযথা করভার ও আধিক দায়িত্ব হইতে 
মুক্তি পায় । 

ভারতবাসীর পক্ষ হইতে কলিকাতার ভারতবধধীয় সভা ফসেটের 
প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনন্বরূপ তাহার নির্বাচনকেন্দ্র ব্রাইটনের মেয়রকে 
একখানি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন । এই অভিনন্দনপন্র ১৮৭৩ সনের 
821 ফেব্রুয়ারী অধ্যাপক কসেটকে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করা হয়। 
এই উদ্দেশ্টে যে জনসভার অধিবেশন হয় তাহাতে আনন্দমোহন উপস্থিত 
হইয়া ভারতবাসীর অবস্থা ও বৃটিশ শাসনের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে একটি 
বক্তৃতা করেন। তাহার বাগ্সিতায় জনমগ্ডলী যুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং 
উপস্থিত জনৈক পার্লামেন্ট সদস্ত বলিয়াছিলেন যে, হাউস অব. কমন্স 
ও হাউস অব. লর্ডসেও এরূপ বক্তৃতা কদাচিৎ শোনা যায়। বিলাতের 
হাকনি সহরে আনন্দমোহন যে বক্তৃতা দেন তাহা শুনিয়া একখানি 
সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন, বর্ণ ও স্বরের কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্য না থাকিলে কেহ 
বুঝিতে পারিত না ষে, তাহার জন্মস্থান ইংলগ্ে নহে। এই সকল 
বক্তৃতায় আনন্দমমোহনের ব্বদেশগ্রীতি উছলিয়া উচিত । আনন্দমোহন 
তধনই বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীর প্রতি অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে 
থাকিলে আয়ার্লগ্ডের অপেক্ষাও - বহুগুণ সঙ্গীন অবস্থার উদ্ভব হইবে । 


আনন্দমোহন বস্থ ১৭১ 


আত্মশক্তির উপরও কিন্তু তিনি বিশেষ জোর দেন। তিনি ব্রাইটনের 
বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 

৯ 18001017) 1) 01061 (9 ০০ 19005191560 ৪3 ০৫ 
11119011706, 00050 05106100. 00 165 ০0৬10, ০001:05., 

জাতিপদবাচ্য হইতে হইলে প্রত্যেকেই নিজের পায়ে দাড়াইতে 
হইবে । 

বিলাত-প্রবাসকালে আনন্মমোহনের আর একটি প্রয়াসের কথাও 
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তখন ভারতবর্ধ হইতে যে সকল 
লোক বিলাতে যাইতেন তাহারা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেন । 
পরস্পরের মধ্যে মিলন দূরে থাকুক, আলাপ-পরিচয়েরও বিশেষ সম্ভাবনা 
ছিল না । এই সকল লক্ষ্য করিয়া! কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আনন্দমোহন 
পরস্পরের মধ্যে একতা ও আত্মীয়তা বিধানের নিমিত্ত একটি স্ভা! 
স্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন । ইহার ফলস্বরূপ তাহার গৃহে 
ইন্ডিয়ান সোসাইটি নামে একটি নূতন সভা স্থাপিত হইল । “বিদেশে 
থাকিয়া ভারতবর্ষের ।ভন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা এইরূপ একজাতিত্ব- 
ভ্তান ও একত। বিধান হইলে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও সেই 
জাতিত্ব বন্ধন রক্ষা করিতে ও সমবেত হইয়া কার্য করিতে যাত্বিক হইবেন, 
এই সভা স্থাপনের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালীরা 
ভিন্ন আর কেহ ইহাতে যৌগ দেন নাই । কিন্তু ক্রমে অন্যান্য প্রদেশের 
লোকেরাও যোগ দিলেন। ইহারা কতিপয় বন্ধুতে একত্রিত হইয়া এই 
সময়ে একটি বাঙ্গলা পুস্তকালয়ও খুলিয়াছিলেন। এখানে নানাপ্রকার 
বাঙ্গলা পুস্তক ও পত্রিকা পাঠার্থে সংগৃহীত হইত।” ( “নববাধিকী” 
১৮৭৭, পৃঃ ১৯৪ )। 

বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী সনদ লইবার পর আনন্দমোহন যাহাতে 
১৮৭৪ সনের শেষভাগেই ব্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন তাহার 


১৬২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


আয়োজন করিতে লাগিলেন । এই সংবাদে “দাধারণী' ৩০ আগষ্ট ১৮৭৪ 
তারিখে লিখিলেন ঃ “কেম্বিজ ইউনিভারসিটির র্যাঙ্গলার এবং ব্যারিষ্টার 
বাবু আনন্দমোহন বন্থ আগামী মাসের শেষভাগে এদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিবেন। তিনি নিরাপদে স্বদেশে আসিয়া হঃখিনী বঙ্গমাতার মুখোজ্জবল 
করুন, দেশহিতকর কার্্যলকল সম্পন্ন করিতে থাকুন। যেন অপদেবতার 
দলে ন! মিশাইয়া যান; ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করিবেন ।” 

দীর্ঘকাল বিলাত-প্রবাসেও তাহার ব্বদেশীয় ভাব বদলাইয়া যায় নাই, 
বরং বিশেষভাবে উহা বাড়িয়া গিয়াছিল তাহা! আমরা ক্রমশঃ দেখিতে 
পাইব। 

আনন্দমোহন ১৮৭৪, ১২ই অক্টোবর কলিকাতায় পৌছিলেন। 
দীর্ঘকাল বিলাত-প্রবাসেও তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ” 
কথাবার্তায় স্বদেশীয় ভাব আদৌ বিসঙ্জিত হয় নাই। বিলাত গমনের 
চারি মাসের মধ্যেই “অমৃতবাজার পত্রিকা, (১৩ই জুন ১৮৭০ ) 
আনন্দমমোহনের একখানি প্রতিকৃতি পাইয়া তাহার স্বদেশীয় পোশাকের, 
কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন । এবারেও তাহাকে অভিনন্দনকালে পত্রিকা, 
অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ বিষয়টি উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই । পত্রিকা” 
লিখিলেন £ 
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স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরে, ১৮৭৫ সনের জানুয়ারী মাসে 
আনন্দমোহন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন। প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই তখনকার জনহিতকর বিবিধ আন্দোলনের সহিত তাহার সংযোগ 
স্থাপিত হইল । এই সময়ে হিন্দু মেলা বেশ জাকিয়া উঠিয়াছিল। 


আনন্দমোহন বস্থ ১৩৩ 


আমরা প্রায় সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী হইয়! পড়িতেছিলাম। হিন্দু 
মেলা পরমুখাপেক্ষিতার মোড় ফিরাইয়া আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে 
উদ্বুদ্ধ করে। কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতির ভিতর 
দিয়া তখন যে আত্মনির্ভরশক্তি তথ] নবজাতীয়তার বাণী উৎসারিত 
হইতে থাকে তাহার মূলে হিন্দু মেলার প্রেরণা সর্বাপেক্ষা অধিক। হিন্দু 
মেলার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল--কিশৌর ও যুবকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
ব্যায়ামচর্চার প্রবর্তন । এ বিষয়েও মেল। বিশেষ সাফল্য লাভ করে। 
১৮৭৫ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী মনন্বী রাজনারায়ণ বস্তুর সভাপতিত্বে হিন্দু 
মেলার যে বাধষিক অধিবেশন হয় তাহার ব্যায়ামচর্চ| বিভাগে সগ্য বিলাত 
প্রত্যাগত আনন্দমোহন ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী 
বন্তৃত৷ করিয়াছিলেন । আমরা দেখিয়াছি, কেন্বি,জে অধ্যয়নকালে তিনি 
শরীরচর্চা সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন৷ স্বদেশে ফিরিয়া প্রকাশ্য 
জনসভায় আনন্দমমোহনের আবির্ভাব এই প্রথম । 

জাতির সত্যকার সম্পদ তাহার যুবকগণ। বিলাতের অভিজ্ঞতা 
হইতে আনন্দমোহন বুঝিতে পারেন, যুবশক্তিকে সপথে চালনা করিতে 
পারিলেই দেশের সত্যকার উন্নতি সম্ভব ও সহজসাধ্য । তিনি এই 
উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্সপী কলেজের ছাত্রদের লইয়া ১৮৭৫, এপ্রিল মাসে 
একটি ছাত্রসভা বা ই্ডেপ্টম্‌ এসোসিয়েশন গঠন করিলেন। পত্রিকা” 
সভ৷ প্রতিষ্ঠার কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া লেখেন যে, “মানসিক, শারীরিক 
এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিপাধন করা এ সভার উদ্দেশ্য ।৮ (২৯ এপ্রিল, 
১৮৭৫ ) আনন্দমোহনের সভাপতিত্বে এসোসিয়েশমের অধিবেশন হইতে 
লাগিল। বাহির হইতে বিভিন্ন বক্তা এখানে বক্তৃতা করিবার জন্য 
আহৃত হইতেন। বিলাতে অবস্থানকালে দেশপুজ্য স্ুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
আনন্দমোহন পরিচিত হইয়াছিলেন। স্ুরেন্দ্রনাথ সিবিলিয়ানী বিচ্যাতির 
বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য ঘিতীয়বার বিলাত গেলে, আনন্দ- 


সি ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


মোহন আগীল-মোকদ্দমায় মুল ব্যবহারজীবীর জুনিয়র ছিলেন। 
১৮৭৫ সনের জুন মাসে স্থরেন্দ্রনাথ বিফল হইয়া বিলাত হইতে 
স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি যেভাবে ব্রিটিশ সরকারের হস্তে 
নির্যাতিত হইয়াছিলেন, তখনকার নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে এমনটি 
আর কেহই হন নাই। কলিকাতায় ফিরিবার পর পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগর 
মহাশয় মেট্রোপলিটান ( অধুনা বিদ্যাসাগর ) কলেজে হুরেন্দ্রনাথকে 
অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন। তিনি ক্রমশঃ যুব-ছাত্রদের সংস্পর্শে 
আসিতে লাগিলেন। আনন্দমোহন প্রতিষ্ঠিত ষ্টডেন্টস্‌ এসোসিয়েশনে 
তাহার আমন্ত্রণ আসিল। এই এসোসিয়েশনকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি 
বাংলার যুবশক্তির উদ্বোধন কার্ষে আত্মনিয়োগ করিলেন । স্থরেন্দ্রনাথের 
ম্যাটসিনি, নব্য-ইটালী, শিখজাতির ইতিহাস প্রভৃতি বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি 
এই ছাত্রসভায় প্রদত্ত হয়। তখনকার যুবসমাজে এই সকল বক্তৃতা 
বিশেষ উন্মাদনার স্থপ্রি করিয়াছিল। বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন ৪ 
তাহার! সেই সময়ে নৃতন স্বদেশপ্রেম মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। কার্যতঃ 
না হইলেও, মনোজগতে তখন বিপ্লবের হাওয়া বহিতে শুরু করে । 
ইডেন্টস্‌ এসোসিয়েশন বা ছাত্রসভা সংগঠনেই আনন্দমমোহনের কার্য 
নিবন্ধ রহিল না, স্বদেশে, বিশেষ করিয়! বঙ্গভূমিতে তখন যে নূতন 
ছাবধার! লক্ষ্য করিলেন তাহাকে সুষ্ঠু রাষ্ীয় রূপ দানের উদ্দোন্তে 
কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সভা স্থাপনেরও উদ্ভোগী 
হইলেন। এ বিষয়ে তাহার বন্ধু শিশিরকুমার ঘোষও “অম্বতবাজার 
পত্রিকা'য় বহুদিন পূর্ব হইতে লেখনী পরিচালনা করিতেছিলেন। কাজেই 
এ বিষয়ের আলাপ-আলোচনায় আনন্দমোহনের সঙ্গে তিনিও বিশেষভাবে 
যোগদান করেন। মনোমোহন ঘোষ, *স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
শিবনাথ শীস্ত্রীও এ আলোচনার মধ্যে ছিলেন। আনন্দমোহন]এই 
বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বা।হর হইলে তাহার অনুপস্থিতিতে 


আনন্দমোহন বস্থ ১৩৫ 


শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৫, ২৫শে সেপ্টেম্বর প্ডিয়ান লীগ নামে একটি 
কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিলেন। লীগের কর্মকর্তৃ সভায় 
আনন্দমোহনপ্রমুখ উক্ত নেতৃবর্গের কেহ কেহ গৃহীত হইলেও, ইহা লইয়া 
বিভিন্ন পত্রিকায় তখন বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে থাকে । ধাহা হউক, 
লীগ প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে আনন্দমোহন, স্থুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইহার 
সংত্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তাহারা একটি স্ুনিয়ন্ত্রিত 
এবং সথপরিকল্লিত রাষ্ত্রীয় সভা স্থাপনে প্রয়ামী হইলেন। 

এ বিষয় বলিবার পূর্বে আর ছুই-একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে আনন্দমমোহনের ঘনিষ্ঠতার কথ! 
আমরা জানিতে পারিয়াছি। ভারতবধীয়ি ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যে-সব 
অন্তধিরোধ হইতেছিল তাহা আনন্দমোহন বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। 
কিন্তু তিনি তখন পর্যস্ত পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করেন নাই, কেশবচন্দ্রের সহিত 
সহযোগিতা রক্ষা করিয়াই চলিতেন। ১৮৭৬ সনের এপ্রিল মাসে 
কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে এলবার্ট ইন্রিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইলে 
আনন্দমোহন ইহার সহকারা সম্পাদক পদে বৃত হন ; কেশবচন্দর স্বয়ং 
ছিলেন ইহার সম্পাদক । সভা-সমিতি, পাঠাগার,ঠগীত-বাদ্য, খেলাধূলা 
প্রভৃতির মধ্য দিয়! শিক্ষিত সমাজের মধ্যে মিলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার 
জন্যই এই ইনষ্টিটিউট বা হল স্থাপিত হইয়াছিল। বঙ্গবালাদের উচ্চ 
শিক্ষাদানের জন্য বালীগঞ্জেও ১৮৭৬ সনের ১লা জুন যে বঙ্গ মহিলা 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ( ইহার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি ) তাহার অন্যতম 
প্রধান উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক হইলেন আনন্দমোহন বন্ধু মহাশয় 
স্্রীশিক্ষার প্রতি তাহার অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে । ১৮৭৮ 
সনের ১লা আগষ্ট ষে এই বিদ্যালয়টি বেখুন বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হইতে 
পারিয়াছিল এবং সম্মিলিত বিদ্যালয় হইতে প্রথম ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার মূলে আনন্দমোহনের 


১৩৬ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি । ছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছার উন্মোচনে 
আনন্দমোহনের প্রয়াস কখনও ভূলিবার নয় । 


৪ 


কিঞ্চিৎ পূর্বে যে স্থনিয়ন্ত্িত রাষ্ত্রীয় সভার জন্য উদ্যোগের কথা 
বলিয়াছি, তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সনের ২৬শে জুলাই । সভার 
নামকরণ হইল “ইওিয়ান এসোসিয়েশন? বা ভারত-সভা । ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ইতিহাসে ভারত-সভা একটি উচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাষ্ত্ীয় আন্দোলন পরিচালনায় ভারত- 
সভা যতটা অগ্রসর হয় উহার পূর্বে অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা 
তাহা সম্ভব হয় নাই । ইহার কথা বহুজনে নানাভাবে বিবৃত করিয়াছেন । 
সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেশপুজ্য স্থরেন্দ্রনাথ 4১ 86000 17 
11210178 গ্রন্থে ইহার বিষয়ে অনেক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু এতৎ 
সম্পকীয়ি আলোচনায় একটি বিষয় যেন আমরা না ভূলি--ভারত-সভ! 
প্রতিষ্ঠার মূলে যেমন ছিলেন আনন্দমোহন, প্রথম দশ বৎসর মাতৃবৎ স্লেহে 
ইহাকে প্রতিপালনও তেমনি করিয়াছিলেন আনন্দমোহন । আনন্দমোহন 
ভারত-সভার প্রথম সম্পাদক পদে বৃত হন এবং ১৮৮৪ সন পর্যস্ত 
একাদিক্রমে আট বংসরকাল ইহাকে পরিচালিত করিয়া দৃঢ়ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন। সিবিল সাধিস, দেশীয় সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইন 
প্রভৃতির মধ্যে শাসনের যে বজ্র-আটুনি ছিল ভারত-স্ভ1 তাহার বিরুদ্ধে 
ভারতব্যাপী তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল 
নেতিবাচক কর্মের মধ্যে আনন্দমোহন ভারত-সভার কার্য শেষ হইতে দেন 
নাই। দেশ-শাসনে আত্মকতৃন্থ প্রতিষ্ঠায় যে সর্বাগ্রে আত্মশুদ্ধি ও 
আত্মশিক্ষা প্রয়োজন সেবিষয়েও তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। শিক্ষার 


আনন্দমোহন বন্ধু ১৩৭ 


'প্রসার, স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, ভূমিতে প্রজার স্বত্ব নির্ধারণ, স্ুরাপানাদি 
দোষ পরিহার-_ প্রত্যেকটি বিষয়েই ভারত-সভ] কর্মতৎপর হইয়াছিলেন, 
আর আনন্দমমোহনের সম্পাদকত্বে এ-সমুদয়ের সুচনা হয়। ইল্বার্ট 
বিল আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ প্রভৃতির জন্য ১৮৮৩ সনে যে 
বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে জাতীয় সম্মেলনের মধ্যে একটি সক্রিয় 
'রূপ দিবার প্রচেষ্টাও আনন্দমমোহনের সময় "লক্ষ্য করি। আনন্দমোহন 
১৮৮৩ সনের ভারত-সভার বাধিক কার্যবিবরণীতে স্রেন্দ্রনাথের কারাবরণ 
উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ 

“অশুভ হইতে শুভের উত্তব- বাক্যটির ষাথার্থ্য | এই ঘটনায় যেমন 
সুষঠুরূপে প্রমাণিত হইয়াছে এমনটি পূর্বে কখনও হয় নাই। এ 
ব্যাপারে সর্বত্র যতখানি গভীর বিক্ষোভ ও ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে, 
তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বিভিন্ন প্রদেশের জনগণ পরস্পরের জন্য 
বেদনা বোধ করিতে শিখিয়াছে এবং এঁক্য ও প্রীতির বন্ধন অতি দ্রেত 
প্রতিচিত হইতে চলিয়াছে ।” 

ভারত-সভা যে এই জন্য ক্ষেত্র তৈয়ার করিতেছিলেন তাহা বলাই 
'বানুল্য। আনন্দমোহন ইহার পর সহকারী সভাপত্তি এবং সভাপতিরূপে 
ভারত-সভার কার্য দীর্ঘ কাল যাবৎ পরিচালনা করিয়া ইহাকে জাতির 
'মুক্তি-সাধনার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরবতাঁ হ্বদেশী 
আন্দোলনে ভারত-সভার নেতৃবৃন্দই বিশেষভাবে অগ্রণী হন। জন- 
সাধারণ যে এই সময় অতটা সাড়। দিয়াছিল তাহার জন্য ভারত- 
'সভার কার্য বিশেষরূপে স্মরণীয় । 

আনন্দমোহন গণতন্ত্রমূলক *শাসন-পদ্ধতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন । 
শুধু রাষ্তীয় বিষয়ে নহে, সমাজ, শিক্ষা' ও ধর্মবিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহেও 
ইহার প্রবর্তনে তিনি আগ্রহাম্বিত হন। কিছুকাল হইতে ভারতবষীয় 
ক্রাহ্মসমাজে যে অন্তবিরোধ চলিতেছিল তাহার মূলে ছিল একনায়কত্বের 


১৩৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


পরিবর্তে প্রতিনিধিমূলক পরিচালনা ব্যবস্থার প্রবর্তন । ১৮৭৮ সনের: 
৬ই মার্চের কুচবিহার-বিবাহ লইয়া উথিত আন্দোলনের মূলেও এই 
প্রয়াস দেখা যায়। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে যখন কেশবচন্দ্রের 
নেতৃত্বে উন্নতিশীল ব্রাহ্গগণ স্বতন্ত্র হইয়৷ আসিয়াছিলেন তাহারও মূলে এ 
একই কারণ বিষ্তমান ছিল। আনন্দমোহন গণতন্ত্রনীতির অপলাপ 
দেখিয়া! এই সময় স্বীয় নেতা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেও 
দ্বিধা করিলেন না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কেশবচন্দ্রকে স্বমতে আনয়ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইলেন । তখন উপায়াস্তর না থাকায় 
১৮৭৮, ১৫ই মে তারিখে টাউন হলে প্রকাশ্য সভায় সভাপতিরূপে পূর্বসমাজ 
হইতে স্বতন্ত্রভাবে সাধারণ ব্রাক্মসমাজ স্থাপনের কথা ঘোষণা করিলেন । 
তিনি প্রথম বংসর ইহার সভাপতি পদে আরুঢ় থাকিয়া নানা ঝড়ঝঞ্ার 
মধ্যেও ইহাকে চালাইয়া লইয়া যান। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নবজাত 
সমাজের নিয়মতন্ত্র রচিত ও গৃহীত হইল । ব্রান্ম-সমাজ্ের ইতিহাসকার 
বলেন ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানেই গণতন্ত্রনীতি 
প্রবত্তিত হয় নাই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই ইহা প্রথম অন্ুহ্থত হইল । 
কোন ধর্মসমাজে আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে গণতন্ত্র নীতির প্রয়োজন 
কতখানি জানি না, তবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সংহত ও সজীব রাখার, 
পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা কম নহে । 

সরীশিক্ষায় আনন্দমমোহনের যোগাযোগের কথা বলিয়াছি। বেখুন 
বিদ্ভালয়ের অধ্যক্ষ-সভায় থাকিয়া তিনি দীর্ঘকাল ইহার পরিচালনার 
সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায় 
অগ্রণীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম ৷ সাধারণের শিক্ষা ব্যাপারেও 
তাহার কৃতিত্ব সমধিক শিক্ষানুরাগী এবং বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কৃতী ও. 
ষশম্বী ছাত্র বলিয়া ভারত সরকার আনন্দমোহনকে ১৮৭৭ সনের ৯ই মার্চ 
এক আদেশ বলে সেনেটের “ফেলো” ব! সদস্ত নিয়োগ করেন । এই; 


আনন্দমোহন বস্তু ১৩৯ 


বসরে ৭ই এপ্রিলের সেনেট সভায় তিনি “ফ্যাকাপ্টী অব আর্টস্ঠ 
ও “ফ্যাকাণ্টী অব. লএর সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। ২৫শে মার্চ ১৮৭৮ 
তারিখে “ফ্যাকাণ্টী অব আর্টস্এর দ্বারা তিনি সিপ্ডিকেটের দন্ত) 
নির্বাচ্তি হন। উভয় পদে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দমোহন নানাভাবে 
বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারে যত্ববান ছিলেন । বিশ্ববিষ্ঠালয়কে একটি 
পরীক্ষা গ্রহণের স্থান মাত্র না করিয়া উচ্চতম শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তোলার 
উদ্বেন্টে তিনি ১৮৯০ সনে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মূল আইন 
সংশোধনেরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন । এই সময়ে যে আলোচনা ও: 
বিতর্ক শুরু হয়, তাহারই ফলে বিশ্ববিগ্ঠালয় বর্তমানে একটি সুউচ্চ শিক্ষা- 
কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । 

আনন্দমমোহনের অন্যতম প্রধান কীতি কলিকাতা সিটি কলেজ ও 
ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ । ১৮৭৯ সনে সিটি কলেজ একটি 
স্কুলরূপে স্থাপিত হয় । পর বৎসর ইহার কলেজ বিভাগও খোল। হয় । 
বর্তমানে ছুইটি স্বতন্ত্র ভবনে স্কুল ও কলেজের কার্য হইয়৷ থাকে । 
বিদ্ালয়টিকে শৈশব অবস্থা হইতে হুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য আনন্দমোহনের অর্থ ও সময় বিস্তর ব্যয়িত হয় ।" পরে তিনি ইহার 
পরিচালনা ভার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে দিয়া যাঁন। ময়মনসিংহের 
পিতৃভবন তথাকার কলেজের জন্য তিনি দান করিয়াছিলেন । প্রথমে 
সিটি কলেজ নামে পরিচিত হইলেও আনন্দমোৌহনের মৃত্যুর পর তাহার 
নামানুসারে উহার নামকরণ হয়। আজও উক্ত নামেই এঁ কলেজ 
আখ্যাত হইয়া থাকে। ১৮৮২ খুষ্টাব্ে ভারত সরকার তৎকালীন শিক্ষার 
অবস্থা পর্যালোচন! করিবার জন্য স্যার উইলিয়ম হান্টারের সভাপতিত্ে 
একটি শিক্ষা-কমিশন গঠন করেন। জনশিক্ষার প্রসারকল্পে ভারত-সভা 
যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, আনন্দমোহন উহার সদস্যরূপে 
তাহার একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রচনায় বিশেষ সাহায্য করেন ॥ 
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ডিথ্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড দ্বারা প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারের বিষয় কমিশনে লিপিবদ্ধ হইল । 


৫ 


ভারতবর্ষের রাষ্ত্রীয আন্দোলন ১৮৮৫ সন হইতে ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেসের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইবার অবকাশ পায়। বিভিন্ন প্রদেশে 
বিচ্ছিন্নভাবে যেসব রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চল্সিতেছিল, কংগ্রেস ধীরে ধীরে 
তৎসমুদয়ই আত্মসাৎ করে। বাঙ্গলা তথা ভারত-সভার নেতৃবৃন্দও 
কংগ্রেসে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন । বাঙ্গলায় যে গণতন্ত্র নীতির 
প্রবর্তন শুরু হইয়াছিল, কংগ্রেসে ধনী-মানীর প্রাধান্য সত্বেও তাহা 
অনুম্থত না হইয়া! পারে নাই । আবার ইহার সঙ্গে সঙ্গে জনমতও ইহার 
প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ন্বদেশপ্রাণ আনন্দমোহন ক্রমেই 
কংগ্রেসের কার্ষে বেশী করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। 

অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে আনন্দমোহন ১৮৯৪ সনের 
৪ঠ এপ্রিল বিশ্রামলাভ ও চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রা করেন। 
জার্মাণী হইতে এই বৎসরের ২২শে জুন সহ্ধর্সিণী ব্বর্ণপ্রভা বস্তুকে ত্বদেশ- 
সেবার উপযুক্ত হইবার জন্য যে উপদেশ দেন, তাহাতে তাহার প্রগাঢ় 
স্বদেশগ্রীতির পরিচয় মিলে । জাতীয় সঙ্গীত জার্মাণ জাতি গঠনে 
কতখানি সাহায্য করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি লেখেন-_ 
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জাতীয় সঙ্গীত জার্মাণ জাতির মধ্যে এক্য স্থাপনে যতখানি সাহায্য 
করিয়াছে, এমনটি তাহার সৈম্তসামস্তও করে নাই । উহারাই বরং 
জাতীয় সঙ্গীত বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াছে । আনন্দমোহন সহ- 
ধরম্সিণীকে এই প্রকারের জাতীয় সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করিতে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন । 

আনন্দমোহন বিদেশ হইতে ১৮৯৪ সনের ১৩ই ডিসেম্বর স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়৷ পুনরায় কর্মের আবর্তে নিজেকে ঢালিয়। দিলেন । কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারত-সভা দ্বিবিধ কার্ধে লিপ্ত ছিল-_-একটি নিখিল 
ভারতীয় এবং অন্যটি নিছক বাঙ্গলা সম্পর্কিত । নিখিল ভারতীয় বিষয়- 
সমূহ আলোচনার ভার কংগ্রেস গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গলার 
নিজন্ব সমস্তাগুলির সমাধানের নির্দেশ তো৷ ইহার দ্বারা সম্ভবপর নহে। 
বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ এজন্য ১৮৮৮ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন গঠন 
করিলেন। ইহার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল 
সরকার । মধ্যে ১৮৯২ সন বাদে ১৮৮৮ সন হইতে ১৮৯৪ সন পর্যস্ত 
কলিকাতায়ই এই সম্মেলনের অধিবেশন বসিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ সেন, 
আনন্দমোহন বন্থু প্রমুখ বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহার সভাপতিত্ব 
করেন। ১৮৯৫ সন হইতে স্থির হয়, নিছক বাঙ্গল। সম্পর্কে যখন এই 
সম্মেলন, তখন বিভিন্ন জেল! সহরে প্রতি বৎসর ইহার অধিবেশন হওয়া 
বাঞ্নীয়। এই অভিপ্রায় অনুযায়ী মফঃম্বল সহরে প্রথম সম্মেলন হয় 
১৮৯৫ সনে- মুশিদাবাদ জেলার প্রধান সহর বহরমপুরে । আনন্দমোহন 
বস্থ এই প্রথম মফঃস্বল সম্মেলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত 


করিয়াছিলেন । 
উচ্চশিক্ষার ক্রমপ্রসার হেতু ভারতবাসীর মনে স্বভাবতঃই সরকারী 
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শিক্ষা বিভাগে প্রবেশের বাসনা জাগে। এই বাসনা অস্কুরেই যাহাতে 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সরকার তাহার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন । ১৮৯৬ 
সনে কলিকাত! কংগ্রেসে আনন্দমোহন ইহার প্রতিবাদে অকাট্য ঘুক্তি- 
প্রমাণ সহ যে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন, তাহাতে উপস্থিত জনমগুলী 
বিশেষভাবে বিচলিত হন। এই সময় রাজ-সরকারে রক্ষণশীল দলের 
প্রবল প্রতাপ। ভারতবাসীর নবোন্মেষিত জাতীয়তাবোধকে দাবাইয়া 
রাখিতে তাহারা বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিতেন না । আনন্দমোহন তাহাদের 
উদ্দেশ করিয়া সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন । 

ুত্রদয়ের বিলাতে শিক্ষা্দানার্থ আনন্দমোহন ১৮৯৭ সনের ১৫ই 
সেপ্টেম্বর পুনরায় বিলাত যান। এবারে তিনি এক বসরকাল সেখানে 
অবস্থান করিয়াছিলেন । এ সময় কিন্তু তাহার এক মুহূর্তও অবসর ছিল 
না। পুত্রদের নির্দিষ্ট কলেজে ভণ্তি করিয়া! দিয়া তিনি স্বদেশের সেবায় 
সম্পূর্ণপে মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। একটি বৎসরের মধ্যে এমন 
দিন বা! সপ্তাহ£খুব কমই অতিবাহিত হইয়াছে, যখন তিনি কোন-না-কোন 
জনসভায় ভারতকথা প্রগর করেন নাই। তিনি ইংলগ্ডের মফঃম্বল 
সহরগুলিতেই যাইতেন বেশীর ভাগ এবং বক্তৃতার দ্বারা সেই সেই 
অঞ্চলের জনসাধারণকে ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থার কথ! শুনাইতেন। 
পঁচিশ বৎসর পূর্বে ষে কেন্তিজ ইউনিয়ন সোসাইটি তাহার বক্তৃতায় 
সরগরম থাকিত» তিনি সেখানেও যাওয়ার স্থযোগ ত্যাগ করিলেন না। 
ভারতবর্ষে তখন শ্ৈরশাসন ভাল করিয়াই শুরু হইয়াছে । ফরোয়ার্ড 
পলিসি বা অগ্রসর নীতির নামে ভারত সরকার জলের মত টাক খরচ 
করিতে লাগিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য 
অঞ্চল হস্তগত করা হইল সেই নীতির উদ্দেস্টে । সোসাইটিতে এই নীতির 
সমর্থনে ১৮৯৭ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে একটি প্রস্তাব আমিলে তাহা 
ভোটে বাতিল হইয়া যায়। আনন্দমোহন এই সভায় উপস্থিত থাকিলেও 
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বক্তৃতা করেন নাই। ইহার ছুই দিন পরে কেস্তি জ সহরে একটি প্রকাশ্য 
জনসভায় অগ্রসর নীতির বিরুদ্ধে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে 
শ্রোতৃমগুলী মুগ্ধ হইয়া যায় এবং এই নীতির বিরুদ্ধে তীহারা সর্ব- 
সম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেম। লেষ্টার, ওলডহাম, ডারহাম, 
লাঙ্কাসায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল প্রভৃতি বিলাতের বন্ধ স্থানে তিনি 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ইহার অনুকূলে জনমত গঠন করিতে 
প্রয়াসী হইলেন। আনন্দমমোহনের একনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবার কথা 
ভারতবর্ষে পৌছিতেও বিলম্ব হয় নাই। বৎসরেক কাল পরে ১৮৯৮ 
সনের ওরা সেপ্টেম্বর বোম্বাই পৌছিলে তিনি বিশেষভাবে সন্বর্ধিত হন। 
৫ই সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে শুধু নেতৃবৃন্দ 
নহে, সাধারণ জনগণও আনন্দমোহনকে আস্তরিক অভিনন্দন জানাইলেন। 
তাহার স্বদেশবাসীরা এ বখসর তাহাকে একবাক্যে কংগ্রেসের সভাপতি 
পদে বরণ করিলেন। ১৮৯৮ সনের মাদ্রাজ কংগ্রেস শুধু কংগ্রেসের 
ইতিহাসে কেন, ভারতবাসীর মুক্তিসাধনার ইতিহাসেও অমর হইয়া 
আছে। আনন্দমোহন সভাপতির মঞ্চ হইতে মূল এবং উপসংহার বক্তৃতায় 
ভারতের যে শাশ্বত বাণী নৃতন করিয়া ঘোষণা, করিলেন, তাহাতে 
প্রত্যেকেই আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া! উঠিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে 
দুইটি সার কথ! থাকিয়া থাকিয়! অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে--[.০%৩ 
870 501%1০০_-গ্রীতি ও সেবা । আনন্দমোহনের নিকটে হইতে মানব- 
'শ্রীতি ও মানব-সেবাকে মূলমন্ত্র করিয়া কংগ্রেস নূতন পথে চলিবার নির্দেশ 
পাইলেন। 
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আনন্দমোহন কর্তৃপক্ষের মনোভাব প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ, 
ইতিপূর্বেই পাইয়াছিলেন। ১৮৮৬৮৭ সনে বঙ্গীয় আইন পরিষদে 
ছোটলাট কর্তৃক তিনি সদন্ত মনোনীত হইয়াছিলেন। নূতন ভারত-শাসন 
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ১৮৯৫-৯৬ 
এই ছুই বৎসরের জন্য তিনি উহার সদস্য নির্বাচিত হন। বিলাতে 
রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা! গঠিত হইলে এখানকার কর পক্ষ ক্রমশঃ প্রতিক্রিয়াশীল 
হইয়া উঠেন । আনন্দমোহন ১৮৯৬ সনে কংগ্রেসে শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে 
এবং ১৮৯৮ সনে মাদ্রাজে সভাপতির বক্তৃতায় ব্রিটিশ কতৃপক্ষের 
প্রতিক্রিয়াশীল কার্কলাপের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 
১৮৯৮ সনে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়া আসিলেন। তাহার 
শাসনকালে (১৮৯৮-১৯০৫) ভারতবাসীর আশা-আকাতক্ষী যে বিশেষ- 
ভাবে পদদলিত হইবে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা লাঘবের চেষ্টার 
মধ্যে প্রথমেই তাহার সুচনা দেখা গেল। আনন্দমোহন বরাবর গণতন্ত্রের 
একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ১৮৭৬ সনে কলিকাত। কর্পোরেশনে “ইলেকটিভ 
সিসটেম' বা নির্বাচন-প্রথা প্রবতিত হয় । আনন্দমোহন প্রথমে নির্বাচিত 
৪৮ জন সদস্তের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । লর্ড কার্জনের এই নির্বাচন 
প্রথার সঙ্কোচসাধনের অপচেষ্টার মধ্যে গণতন্ত্র নীতির ব্যত্যয় দেখিয়া 
আনন্দমোহন বড়ই উদ্ধিগ্ন হইলেন। তিনি ঢাকা বিভাগের মিউনিসি- 
প্যালিটিসমূহ হইতে ১৯০০ সনে পুনরায় ছুই বৎসরের জন্য সদস্য নির্বাচিত 
হন। এবারেও পরিষদের ভিতর হইতে কর্তৃপক্ষের মনোগত উদ্দেশ্যাদির 
পরিচয় পাওয়া আনন্দমমোহনের পক্ষে সম্ভব হইল । 

ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে যে গণতন্ত্র নীতি অনুস্থত হইতে 
পারে, লর্ড কার্জন একথা! আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। ভারতবাসী নিজ 
বাসভুমে পরবাসী । দেশ-শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকৃত, 


আনন্দমোহন বস ১৪৫ 


হইবে এবং সরকারী উচ্চ পদসমূহে তাহাদের ক্রমশঃ নিয়োগ করা হইবে, 
এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস এতদিন আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন ৷ কার্জন 
এতহ্বভয়কেই অগ্রাহা করিয়া কংগ্রেসের উচ্ছেদ সাধনেই বদ্ধপরিকর 
হইলেন । বিশ্ববিদ্ভালয়-কমিশন বসাইয়া উচ্চশিক্ষার সঙ্কোচ-সাধনের 
তিনি ব্যবস্থা করেন। বাক্যে ও কর্মে ভারতবাসীর প্রতি তাচ্ছিল্য 
প্রকাশ করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না । ১৯০৫ সনে কলিকাতা 
বিশ্ব।বগ্ভালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি বাঙ্গালীদিগকে মিথ্যাবাদী 
বলিয়া আখ্যাত করিলেন। ইহার ছুই বৎসর পুর্ব হইতেই শাসন 
কার্ষের সুবিধার অজুহাতে তিনি বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব জনসমক্ষে উপস্থিত 
করেন। তাহার মত স্বৈরাচারীর এনপ প্রস্তাবে সকলেই শঙ্কিত হইলেন 
এবং ১৯০৩ জন হইতে কংগ্রেস ইহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। ১৯০৫ সনের প্রথমেই বুঝা গেল, বঙ্গ- 
বিভাগ আসন্ন । বঙ্গদেশের সবত্র এজন্য বিক্ষোভ দেখা দিল । 

এদিকে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী যাহাতে আত্মস্থ হইয়া উঠে, অস্ততঃ 
ভাবরাজ্যে, কিছুকাল যাবৎ তাহার আয়োজন চলিতেছিল। স্বামী 
বিবেকানন্দ ভারতবাসী'র সম্মুখে যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ধরিয়া 
দিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ নিজ কর্তব্যের নির্দেশ 
পাইলেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, বিপিনচজ্্র পাল, ভগিনী 
নিবেদিতা, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ মনীষিবৃন্দ বক্তৃতায় ও রচনায় এই 
নৃতন ভাবাদর্শ বা ব৩৮/ 510 স্বদেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়া দিলেন । 
বঙ্গবিভাগ যখন আসন্ন, তখন বাঙ্গালী সমাজ একেবারে অলসভাবে 
বসিয়। থাকে নাই। কিভাবে ভাবী ।বপদের সম্মুখীন হওয়া যায়, 
তাহার উপায় চিন্তা করিতে থাকে । স্বদেশগতপ্রাণ আনন্দমমোহন 
বাঙ্গালী জাতির এই সমগ্রিগত ভাবনাকে একটি স্পষ্ট রূপ দিয়! 
সাধারণ্যে ব্যক্ত করিলেন। আসন্ন বঙ্গবিভাগকে সবপ্রকারে প্রতিরোধ 
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করিবার উদ্দেশ্তে “ইণ্ডিয়ান মিরর? সম্পাদক নরেক্্নাঁথ সেনের সভাপতিত্বে 
১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভা 
অনুষ্ঠিত হয়। এঁ দিন প্রাতঃকালে অমৃতবাজার পত্রিকা"য় ছদ্নামে 
আনন্দমোহন যে পত্র প্রকাশিত করেন, তাহাতেই বাঙ্গালী জাতির 
কর্তব্যের স্থম্প্ট নির্দেশ মিলিয়াছিল। আনন্দমোহন আরস্তেই 
লিখিলেন £ 
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বিলাতে আন্দোলন করিয়৷ ষে কোন লাভ হইবে না, বর্ষীয়ান 
নেতাদের মধ্যে আনন্দমমোহনই সর্বপ্রথম স্পৃষ্ট ভাষায় একথা ব্যক্ত 
করিলেন । তাহার উক্তি সত্য সত্যই ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ধাদী লাভ করিরাঁছিল । 
“লিবারেল' ভারতমচিব জন মর্লে ১৯০৬ সনে বঙ্গবিভাগকে 59006 
(০৮ বলিঘ্াই নিজ কর্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন । উক্ত পত্রে আনন্দ 
মোহন আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে এই নির্দেশ দিলেন £ 
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বিলাতী বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণ-_-এই সংকল্প গ্রহণ করিয়া আমাদের 
কার্ষে অগ্রসর হইতে হইবে । স্বদেশে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের 
বাবস্থাও আমাদিগকে করিতে হইবে । আনন্দমোহন ইহার ছুই 
দিন পরে পত্রিকা” লিখিত দ্বিতীয় পত্রে স্বদেশবাসীদের এই বলিয়া 
সাবধান করিয়া দেন যে কথা অনেক হইয়াছে, বাঙ্গালীদের যে বাকৃশক্তি 
আছে, তাহাঁও সহস্র সভায় প্রমাণিত হইয়াছে । এখন কাজের সময়, 
কথা ছাড়িরা তাহারা যেন কাজে অগ্রসর হন। বঙ্গবিভাগের কথা 
সরকারীভাবে ঘোষিত হইলে, দ্বিতীয় পত্রের প্রায় এক মাস'"পরে, 
পত্রিকায় শেষ পত্রখানি পিখিলেন । ইহাতে তিনি লর্ড কার্জনের কারবকে 
এই বলিয়া “অভিনন্দিত? করেন £ | 
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এখানেও আনন্দমোহন খ্বদেশবাসীকে কর্ম দ্বারা লর্ড নিন 
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্বৈরাচারের সমুচিত উত্তর দিবার জন্ত উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন । 
বাঙ্গালী জাতির মনে যে অভূতপূর্ব সাড়া দেখা দিয়াছে, কর্মে তাহাকে 
রূপাপিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলেই লর্ড কার্জন যে 
আমাদিগকে নবজাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইবার স্থযোগ দিয়াছেন, 
তাহা সাফল্যমণ্তিত হইবে । তিনি আমাদের মস্তকে বজ্র হানিয়াছেন, 
কিন্তু এ কথা ভূলিলে চলিবে না যে, শিশিরবিন্দুতে যেমন, অশনিতেও 
তেমনি বিধাতার মঙ্গলহস্ত বিরাজিত। আনন্দমমোহনের উপদেশ বিফলে 
ষায় নাই, বাঙ্গালী জাতি কর্মে উদ্বুদ্ধ হইল। বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ 
অবিভক্ত বাঙলার মূর্ত প্রতীক প্রতিষ্ঠাও আয়োজন করিলেন । 
স্বরেক্্রনাথ, নিবেদিতা ও তারকনাথ পালিত এই উদ্দেশ্যে একটি 
ফেডারেশন হলের পরিকল্পনা করেন । ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর-_ 
যেদিন বঙ্গবিভাগ কার্ধকরী হইবে, সেই দিনে যুক্তবঙ্গের নিদর্শনন্বরূপ এই 
হলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্যোগ করা হইল । এই দিন রাখীবন্ধন 
উৎসব পালনও স্থির হয়। আনন্দমোহন পূর্ব হইতেই কঠিন রোগে আক্রান্ত 
হইয়! শয্যাশায়ী হইলেন । এই অনুষ্ঠানে তাহাকেই সভাপতি করা ধার্য 
হইল । চিকিৎসকগণ সমভিব্যাহারে তীহাকে ষ্্রেগোরে করিয়৷ সভাস্থলে 
লইয়া যাওয়া! হয়। দে এক অস্ভুত দৃশ্ঠ। বিরাট জনসমাবেশের মধ্যে 
রুগ্ন আনন্দমোহন সভাপতির পদে বৃত হইলেন। তাহার লিখিত 
অভিভাষণ পাঠ করিলেন সুরেন্দ্রনাথ । আরম্তেই আনন্দমোহন বলেন 
যে, মৃত্যুশয্যা হইতে আসিয়া তিনি এখানে একটি জাতির নবজন্ম লক্ষ্য 
করিতেছেন । তিনি বলেন £ 
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আনন্দমোহন বন্থু ১৪৪ 
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আনন্দমমোহন-_জগতে এই শেষবার দেশবাসীর উদ্দেশে নিজ বক্তব্য 
নিবেদন করিলেন । সুরেন্দ্রনাথ তাহার এই বক্তৃতাকে 5%/21 901% 
বা “শেষ সঙ্গীত বলিয়৷ লিখিয়! গিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রগণ 
যাহাতে যোগদান না করে, সে উদ্দেশ্যে একটি সরকারী সাকুলার 
প্রচারিত হয়, কার্লাইল সাহেব দ্বারা ইহা বিজ্ঞাপিত হয় বলিয়া ইহা 
'কার্লাইল সাকুলার' নামে পরিচিত। বিপিনচন্দ্র পাল এই সাকুলার 
সম্পর্কে আনন্দমমোহনের অভিমত প্রার্থনা করিলে, একটিমাত্র কথায় 
আনন্দমোহন তাহার উত্তর দেন-_-12)95$8109 1 অর্থাৎ এই 
সার্কুলারকে অগ্রাহা করিয়া চল। আনন্দমোহন এক পূর্ণাঙ্গ বঙ্গজননীর 
মুণ্তি দর্শন করিয়াছিলেন । অনবছ্য ভাষায় তাহারই তিনি রূপ দিয়াছেন 
ঠাহারই ম্বাক্ষরে এ দিন বাঙ্গালী জাতি বিভক্ত বঙ্গকে যুক্ত করিবার 
প্রতিজ্ঞ করিয়া একটি সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিলেন । 
' স্বদেশী আন্দোলনের প্রসার ও পরিণতি আজ ইতিহাসের বন্ত ॥ 


১৫৭ ভারতের মুকতি-সন্ধানী 


বাঙ্নী জাতি দেই যে আন্মশ্ি আস্বাদ পাইয়াছিল তাহা তাহারা 
কখনও ভুলে নাই ; নানা বিপদ আপদের মধ্যেও বঙ্গসন্তানেরা নিজেদের 
গাথা উকি রাখছে ইদানীস্তন বাঙ্গলার সম্মুখে যে সমস্া৷ দেখা 
দিয়াছে, আনন্দমোহনের উক্তির মধ্যে তাহার সন্ধান মিলিতে পারে কি 
না, তাবিয় দেখার বিষয়। আনন্দমোহনের স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিগ্রীতি 
যুগে যুগে বাঙ্গালী জাতিকে আত্মশক্তিতে আস্থাবান করিয়া তুলুক এখন 
আমর! সেই কথাই অন্তরের সহিত কামনা! করি । 


সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১ 

সংস্কৃতি ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার বাণী যখন আমরা 
শুনিতেছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্ষেও কতকটা অগ্রসর হইতেছিলাম সেই 
সময় বঙ্গদেশে এমন এক ব্যক্তি আবিভূতি হইলেন যিনি অদম্য হৃদয়াবেগ 
এবং অটুট কর্মশক্তি দ্বারা জাতীয়তামূলক জজ্ুনাকল্পনাকে একটি স্পষ্ট ও 
সার্থক রূপ দিতে সক্ষম হইলেন। দেশপূজ্য হুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জাতির রাষ্ত্রীয় জীবনে যে অক্ষয় কীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিনই 
আমাদের স্মৃতি পথে জাগরূক থাকিবে । গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে 
জাতীয়তামূলক ভাবধারা এবং কর্মপ্রবৃত্তিকে তিনি যুবসমাঁজের মনে এমন 
করিয়া দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিলেন যে, তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল, কোন 
বাহিরের শক্তি তাহাকে দমাইয়! রাখিতে পারিল না। স্ুরেন্দ্রনাথ 
ইংরেজী ভাবধারা তথা পাশ্চাত্য পরিবেশের মধ্যে মানুষ । পিতা ছুর্গাচরণ 
এককথায় বলিতে গেলে পশ্চিমেরই পূজারী ছিলেন। বিলাতের 
পার্লামেন্টারী বা প্রতিনিধিমূলক শাসন আধুনিক গণতন্ত্রের মূল উপজীব্য। 
স্বরেন্্রনাথ এরূপ শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করাইতে সবিশেষ 
উদ্যোগী হন। শেষ জীবনে ইহার কতকটা পরিপুতিও তিনি স্বয়ং দেখিয়া 
গিয়াছেন। শাসনে আত্মকত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে-সব উপায় বি্ভমান তাহার 
মধ্যে তিনি আইনানুগ পন্থাকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম জীবনের 
উদ্দাম কর্ম-প্রণালী দেখিয়া কেহ কেহ হ্ুরেন্দ্রনাথকে বিপ্লবপন্থী বলিয়া 
মনে করিতেন, হয়ত অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে এইরূপই হইবার 
সম্ভাবনা বেশী ছিল ।% কিন্তু বস্ততঃ তাহা হয় নাই, তাহার ভিতরকার 


%* কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এলান অক্টেভিয়ান হিউম ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে 
স্থরেন্্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি 


১৫২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


পাশ্চাত্য ভাবে গড়া মানুষটিই বিকশিত হইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ 
করিয়াছিল । 

স্থরেন্দ্রনাথ ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । 
পিতা হূর্গাচরণ হিন্দু কলেজে শিক্ষিত, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, স্থৃচিকিৎসক। 
পুত্রকেও তিনি মনোমত শিক্ষা দিতে ক্রেটি করেন নাই। পাঠশালায় 
প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর পুত্রকে তিনি পেরেপ্টাল একাডেমী নামক 
ফিরিঙ্গী-স্কুলে ভি করিয়া দেন। সেখানকার পাঠ শেষ করিয়া ডাভটন 
কলেজে সুরেন্দ্রনাথ ভত্তি হইলেন। এখানে ফিরিঙ্গী এবং ইংরেজ 
অধ্যাপকদের নিকট ইংরেজী, লাটিন প্রভৃতি ভাল করিয়াই শিখেন। 
১৮৬৮ সনে এখান হইতে তিনি বি-এ পাস করেন। এই বতসরই ওরা 
মার্চ তারিখে স্রেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত তিন বন্ধৃতে 
বিলাতযাত্রা করেন । উদ্দেশ্য, সিবিল সাধিস পরীক্ষা! দিয়! সিবিলিয়ান 
হওয়া । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্ুরেন্দ্রনাথ পিতার অনুমতি এবং 
আশীর্বাদ লইয়া বিলাত রওনা হন, অন্ত ছুই জন গোপনে তাহার সঙ্গী 
হইলেন । 

বসরখানেক অধ্যয়নের পর স্থুরেন্দ্রনাথ, বন্ধুদ্য় এবং বোম্বাইয়ের 
শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর চারি জনে সিবিল সাধিস পরীক্ষা দিলেন এবং চারি 
জনই উত্তীর্ণ হইলেন । কিন্তু ইহাতে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষ আনন্দিত হওয়া 
দূরে থাকুক, বরং বিমর্ধ হইলেন । কেনন৷ তাহার! ইতিমধ্যেই ভারতবাসীর 
আশা আকাঙ্জার প্রতিবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন সিবিল সাধিস 


নির্বাচিত হইলে বিলাতস্থ 1798 মানিকে লিখিয়াছিলেন, *ণুগ3৪ 61998107 ০ 
3950 90900781591) 359092098 0৮ 6109 0510066% 00100286109 60 & 
8686 00 6009 739088] [981918659 9০0920011% 9029019665 11%010115 6109 
6756 806 016 06008, 01 1981 1109 10801) 86 008 61005 609869090 60 
৪0155 10 & 0010001 058905.---4 25 0015 £% 2151%670. (১. 401. 


সথরেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৩ 


"পরীক্ষার্থীদের বয়স অন্যুন উনিশ এবং অনধিক একুশ ধার্য ছিল। সিবিল 
'সাধিস পরীক্ষকমগ্ডলী স্থরেন্দ্রনাথ ও শ্ীপদ বাবাজী ঠাকুরকে বয়সা ধিক্যের 
অজুহাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও ইহাতে প্রবেশের অনুপযুক্ত বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন । ইহা লইয়া! এদেশে ও বিলাতে ঘোরতর আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। শেষ পর্যস্ত স্থরেন্ত্রনাথকে বিলাতের আদালতের আশ্রয় 
ণলইতে হইয়াছিল। বিচারে কিন্তু তাহার জিত হয়। তাহার বয়স 
অনধিক একুশ বলিয়াই বিচারকগণ রায় দিলেন। শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর 
আদালতে না গিয়াই স্থরেন্দ্রনাথের সকল সুবিধা ভোগ করিতে পাইলেন । 
এই সংবাদ ভারতবর্ষে পৌছিবার মাত্র এক দিন পূর্বে ছূর্গীচরণ মারা যান, 
"তিনি পুত্রের সাফল্যের কথা আর শুনিয়া যাইতে পারেন নাই। 
সরেন্দ্রনাথ বন্ধুগণের সঙ্গে ১৮৭১ স্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে 
ফিরিয়া আসেন । কলিকাতার গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া ভাহা- 
দিগকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন । এই 
'বৎসরই ২২শে নবেম্বর স্থরেন্দ্রনাথ এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত 
হইয়া শ্রীহট্রে চলিয়া! যান। এদেশের শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ানগণও চাহিত না 
যে, কোন ভারতবাসী তাহাদের গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের 
সমমর্যাদাী লাভ করে । শ্্রীহট্রেও ইহার অন্যথ! ঘটে নাই। সেখানকার 
নিবিলিয়ানগণ, বিশেষতঃ স্থুরেক্দ্রনাথের উপরিতন কর্মচাঁরী তাহার উপর 
'প্রথমাবধি বিশেষ বিরূপ ভাব ধারণ করিলেন । তথাপি তিনি প্রায় ছুই 
ব্বংসর কাল ভালরূপেই কার্য চালাইতেছিলেন। শেষে উত্ত উপরিতন 
-সিবিলিয়ানটি একটি মাত্র ত্রুটি পাইয়া সুরেন্দ্রনাথের উপর খাপ্পা হইয়া 
উঠেন। যুধিষ্ঠির নামক এক আসামী ফেরার ছিল না, তথাপি তাহাকে 
ফেরার বলিয়! লেখা কাগজে স্বাক্ষর করায় সুরেন্দ্রনাথ ততকতৃ'ক সস্পেগ্ 
'হুইলেন | এ বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য এই সিবিলিয়ান-পুঙ্গবের সুপারিশে 
জ্ভারত-সরকার এক কমিশন বসাইলেন। কমিশনের বিচারে স্রেন্ত্রনাথ 
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দোষী সাব্যস্ত হন। ভারত গভর্ণমে্ট কমিশনের মত গ্রহণ করিয়া 
পঞ্চাশ টাকা মাত্র 'অন্ুকম্পা” ভাত৷ দিয়া সুরেন্ত্রনাথকে কার্য হইতে 
অপশ্থত করিলেন । এই বিচার-প্রহসন তখন বাঙ্গালীর প্রাণে শেলের 
মত বাজিয়াছিল। সংবাদপত্রে ইহা লইয়া খুবই লেখালেখি হইল, কিন্তু 
তাহাতে কোন ফল হইল না। স্থরেন্দ্রনাথ অবশেষে স্থুবিচারের আশায় 
১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিলাতে রওনা! হন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়়াছি». 
সেখানকার কতৃপক্ষ ভারতবাসীর উপর বিশেষ বিরূপ ছিল । এ কারণ 
বিলাতে গেলেও কোন ফলোদয় হইল না। ইহার পর ব্যারিষ্টারী সন্দ 
লইবার চেষ্টা করিয়াও তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। কর্মচ্যুতির 
অজুহাতে ব্যারিষ্টারী সনদ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইল ! স্থরেন্দ্রনাথ 
নিঃত্য অবস্থায় ১৮৭৫ সনের জুন মাসে স্বদেশে কফিরিলেন। তখন 
পিতৃবন্ধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহার সহায় হন। তিনি তাহাকে 
মাসিক ছুই শত টাক! বেতনে তদীয় মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজীর 
অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলেন। স্থরেক্্রনাথের সত্যকার কর্মজীবন 
তথা দেশসেব! এইখানেই প্রথম আরম্ত হয়। 


্‌ 


বঙ্ছজননীর আর একটি স্ুসস্তান, পরবতী কালে স্থরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট 
বন্ধু ও সহকর্মী, ভারতবর্ষের প্রথম র্যাঙ্গলার আনন্দমোহন বন্তু ব্যারিষ্টারী 
সনদ লইয়! ইহার পুর্ব বৎসর € ১৮৭৪, ১২ই অক্টোবর ) কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশের উন্নতিসাধন তাহারও জীবনের মূলমন্ত্র: 
তিনি কলিকাতার যুব-ছাত্রগণকে একত্র করিয়া ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে 
প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি ষ্ডেন্টস্‌ এসোপিয়েশন বা ছাত্র-সভা স্থাপন 
করেন। বিশিষ্ট বাঙ্গালীগণ এখানে বক্তু তাদানের জন্য আহত হইতেন।. 


স্থরেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৫ 


স্থরেন্দ্রনাথ অধ্যাপনা কার্ষে লিপ্ত হইবার পর ছাত্র-সভা তাহাকেও বক্তৃতা 
দিবার জন্য আহ্বান করেন। তাহার বিখ্যাত “শিখশক্তির অভ্য্ুদয়ঃ 
'ম্যাটসিনি জীবন-কাহিনী ও নব্য ইটালী" শীর্বক বক্তৃতাগুলি এখানে 
প্রদত্ত হয়। “চৈতম্যদেব” সম্পকীয় বক্তা তিনি ভবানীপুরে প্রদান 
করেন। তাহার এই সকল বক্তৃতা যুব-সমাজর মনে তড়িৎ প্রবাহের মত 
দেশপ্রেমের ভাববন্তা ছুটাইয়া দিল । ব্বদেশের পূর্বতন ইতিহাস তাহাদের 
সম্মুখে সত্যভাবে দেখা দিল । বিদেশের, বিশেষ করিয়া ইটালীর নবলব্গ 
স্বাধীনতার কথা যুবকদের মনে এক অপূর্ধ চেতনার উদ্রেক করিল । 
বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, তখন ইটালীয় কারোনারির আদর্শে বঙ্গদেশে বনু 
গোপন সভা স্থাপিত হয় । একটি সভার কথা অপর একটি সভার 
জানিবার উপায় ছিল না। স্থরেন্দ্রনাথ যুবকদের মনে এতই শ্রদ্ধাপ্রীতির 
উদ্রেক করিয়াছিলেন যে, এইরূপ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন একাধিক সভা তাহাকে 
সভাপতিপদে বরণ করিল । কার্বোনারির আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই সকল 
সভার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষস্থল ভেদ করিয়া রক্ত বাহির 
করিত এবং তাহ! দিয়া দেশভক্তিসূচক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিত । 
জাগ্রত যুবকশক্তিকে সংহত করিয়৷ কিরপে সত্যিকার দেশসেবায় 
তাহা প্রয়োগ করা যায় তদ্বিষয়েও সুরেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
এই সময় দেশবাসী জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়! তথাকথিত শিক্ষিত 
মধ্যবিত্তদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা আনিবার জন্য কলিকাতার 
একটি কেন্দ্রীয় সভার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। শিশিরকুমার 
ঘোষের ইগ্ডিয়ান লীগের কথ! পূর্বে বল! হইয়াছে । গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ 
ইহার পরিচালনা ব্যাপারে নিজেদের খাপ খাওয়ায় লইতে না 
পারিয়া প্রারস্তিক আলোচনান্তে ১৮৭৬ সনের ২৬শে জুলাই ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা৷ প্রতিষ্ঠ। করিলেন। স্থুরেন্দ্রনাথ এই সভা 
প্রতিষ্ঠার অন্ততম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সভা প্রতিষ্ঠার জন্য যে 
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দিন সভা হয় সেইদিনই সভা বসিবাঁর কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার একমাত্র 
পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্ত তিনি এমনি কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পুত্রের মৃত্যুও 
তাহাকে সভায় উপস্থিত হইতে বিরত করিতে পারিল না । সিবিল 
সাধিসের অস্তভূ্ত শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের ছারা ভারতের শাসন কার্য 
নির্বাহ করা হইত। ভারতবাসীরাঁও ছুই এক জন করিয়! ইহাতে প্রবেশ 
করিতে আরম্ভ করে। কতৃপক্ষের ইহা অভিপ্রেত না হওয়ায় উচ্চতম 
বয়স একেবারে একুশ হইতে কমাইয়! উনিশ কর! হইল ; উদ্দেশ্ট__ভারত- 
শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীরা যাহাতে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে না পারে । 
গ্রতিষ্ঠার পরই ভারত-সভা কর্তৃপক্ষের এইরূপ কার্ষের প্রতিবাদে অগ্রসর 
হইলেন। হুরেক্দ্রনাথ নিজে স্বার্থপর সিবিলিয়ান-মগ্ডলী এবং বিলাতের 
কতৃপক্ষের মনোভাব ভালভাবেই বুঝিয়াছেন। তিনি ইহার প্রতিবাদে 
ভারত-সভাকে কেন্দ্র করিয়া! আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এই সভা৷ 
প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরে তিনি সমগ্র উত্তর-ভারত পরিক্রমা করেন । 
১৮৭৮ সালে বিধিবদ্ধ সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রস্ভৃতির বিরুদ্ধে 
ভারত-সভা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। গঠনমূলক কার্ষেও সভা 
হস্তক্ষেপ করেন । সর্বত্র স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা, গ্রজান্বত্ব আইন, 
মাদকত্রব্য নিবারণ, শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত-সভ! কার্য 
শুরু করিলেন । সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারত-সভার প্রাণ। স্বদেশে এবং 
বিদেশে দেশোন্নতিমূলক কার্য পরিচালনার জন্যও তিনি অগ্রণী হন। 
১৮৭৯ সনের ১ল! জানুয়ারী “বেঙ্গলী” পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া তিনি 
ইহা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। “বেঙ্গলী” ভারত-সভার মুখপত্র 
হইয়া উঠিল । ইহার পর ১৮৮৩ সনের একটি ঘটনায় স্রেন্্রনাথ জনচিত্ত 
একেবারে জয় করিয়া! ফেলিলেন। বিচারপতি নরিস হাইকোর্টের এক 
মামলায় সাক্ষীস্বরপ শালগ্রাম-শিলা আনয়ন করান । এই সংবাদ কাগজে 
বাহির হইলে স্থরেক্্রনাথ “বেঙ্গলীগতে নরিসের এতাদূশ আচরণের 


স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭ 


তীব্র প্রতিবাদ করেন। আদালত অবমাননার দায়ে হাইকোর্টে তাহার 
নামে মামলা রুজু হইল । স্ুরেন্দ্রনাথের পক্ষে সওয়ালজবাঁব করেন স্থপ্রসিদ্ধ 
ব্যারিষ্টার কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ হাইকোর্টের 
ফুল বেঞ্ে বিচার হুইল । বিচারে স্থুরেন্দ্রনাথ কারাগারে প্রেরিত 
হইলেন | ধর্ম বিষয় সমর্থন করিতে গিয়া সুরেন্দ্রনাথকে এইরূপ দগ্ডভোগ 
করিতে হওয়ায় ভারতবর্ষের সর্বত্র বিক্ষোভ উপস্থিত হইল । কলিকাতার 
ছাত্রসমাজ একেবারে ক্ষেপিয়া গেল৷ তাহারা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
নেতৃত্বে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে গিয়৷ নিজেদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল । 
স্থরেন্দ্রনাথ যখন কারাগারে তখনই বঙ্গদেশে জাতীয় কার্য নির্বাহের 
জন্য একটি ন্যাশন্তাল ফাণ্ড বা জাতীয় ভাণ্ডার গঠনের প্রস্তাব হয়। 
হুরেন্দ্রনাথ ইংরেজী 821 জুলাই কারামুক্ত হইলেন। জাতীয় ভাগ্ডারকে 
কেন্দ্র করিয়া ভারত-ভ। একটি ্যাশন্তাল কন্ফারেন্সদ বা জাতীয় 
সম্মেলনেরও আয়োজন করেন এবং স্থরেন্্নাথ ছিলেন ইহাতে প্রধান 
উদ্োগী। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের 
প্রথম অধিবেশন হয়। প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা, সিবিল সাবিস, 
এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে আলোচনাস্তে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইল । 
ইহার পর ১৮৮৪ সালে স্থুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার উত্তর-ভারত পরিক্রমায় 
বাহির হইলেন। ১৮৮৫ সনে পুনরায় কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের 
অধিবেশন হইল । এবারে স্থানীয় অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানও ইহার সঙ্গে যোগ 
দান করে। স্বরেন্দ্রনাথ ইহার সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন 
এবং স্বয়ং একাধিক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন । জাতীয় সম্মেলন শেষ 
হইবার পর দিন বোম্বাইয়ে ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা- 
পতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইল । বঙ্গের জন-আন্দোলন 
এবং স্থরেক্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবর্গকে এড়াইয়৷ চলিবার জন্যই যেন 
বোম্বাইয়ের এই পাণ্টা অধিবেশন__- লোকের মনে এইবপ বিশ্বাস জন্মে, 


১৫৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ধাহারা জানেন তাহাদের নিকট ইহা একেবারে 
অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বস্তুতঃ কংগ্রেস জনগণের মুখপাত্র 
হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহাঁর উদ্দেশ্য ছিল--গবর্ণমেন্ট এবং 
নবজাগ্রত জনশক্তির মধো ইণ্টার-প্রিটার বা দোভাষীর কাজ করা। 
ইহাকে উভয়ের মধো মধাস্থের কাজ করাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু 
ভারত-সভা তথা সম্ভ-আরদ্গ জাভীর় সম্মেলন ছিল ভারতায় জনশক্তির 
প্রতীক। সমগ্র উত্তর-শাঁরতে এবং বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারত সভার 
শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । জাতীয় সম্মেলনে শুধু উত্তর ভারতের নহে, 
দক্ষিণ ভারত হইতেও বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। 


ও 


কিন্ত স্্রেন্দ্রনাথকে এড়াইয়া কংগ্রেসের কার্য বেশী দিন চলিতে 
পারিল না । কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেব ১৮৮৬ সনে কলিকাতায় 
আগমন করিবার পরই বুঝিতে পারিলেন এখানে কংগ্রেসের অধিবেশন 
করিতে হইলে জননারক স্তবরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে চলিবে না। অগত্যা 
স্রেন্্রনাথও কংগ্রেসে গৃহীত হইলেন । ইহার পর কংগ্রেসই তাহার 
রাজনৈতিক কার্ষের প্রধান ক্ষেত্র হইয়! উঠিল। কংগ্রেস স্থরেন্দ্রনাথ তথা 
জাতীয় সম্মেলনকে এইরূপে আত্মসাৎ করিয়| ফেলায় দেশের কতখানি 
লাভ-ক্ষতি হইয়াছে মনীধী বিপিনচন্দ্র পাল তাহার একটি চমৎকার 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন । তিনি লিখিলেন,__ 

“কংগ্রেস যতটা রাতারাতি বাড়িয়। উঠিয়াছিল, স্বরেন্দ্রনাথের 
কনফারেন্সের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। অন্যদিকে স্থুরেন্দ্রনাথের এই 
কর্ম-চেষ্টা যদি কংগ্রেসের দ্বার এইরূপে ব্যাহত না হইত, তাহা হইলে 


স্গরেক্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯ 


দেশে আজ যে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ত্ীয় জীবন ও লোকমত গড়িয়া 
উচিত, কংগ্রেস যে তাহা কেবল গড়িয়া ভুলিতে পারে নাই তাহা নহে, 
কিন্তু সাক্ষাৎভাঁবে তাহার ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে। কংগ্রেস দেশের অনেক 
কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু স্রেন্দ্রনাথ ভারতের জেলায় জেলায় 
লোকমত সংগঠনের জন্য যে সকল রাদ্রীয় সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও 
করিতেছিলেন সেগুপির শক্তি হরণ করিয়। ক'গ্রেস প্রকৃত রাষ্তীয় জীবনকে 
যে ছুবল করিয়াছে তাহা ও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কংগ্রেসের প্রধান 
লীত্ি ছুটি__, লাট ভ্রসের ১৮৯১ সালের ইগ্ডিয়ান কাউন্দিল্স্‌ এ্যক্্, 
আর লাট মর্লের আধুনিক কাউন্সিল সংস্কার। কিন্তু দেশের 
জেলায় জেলায় যে সকল রাষ্ত্রীয় সভ গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাকে নষ্ট 
করিয় দেশের কংগ্রেস দেশের যে ক্ষতি করিয়াছে এ সকলের কিছুতেই 
সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই হইবেও না। ফলতঃ কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক রা্থীয় কর্ম-চেষ্টায় স্রেন্্রনাথের অনন্য- 
প্রতিযোগী অধিনায়কহ লাভের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন 
হইতে স্থরেন্দ্রনাথ কিরৎ পরিমাণে কংগ্রেসের অর্থশালী নেতৃবর্গের 
মুখাপেক্ষী হইয়, আপনি যে পথে চলিয়! দেশের প্রজাশক্তিকে জাগাইয়া 
তুলিতেছিলেন, সে পথ অনেকটা পরিত্যাগ করিয়া বহুল পরিমাণে 
আপনার কর্ম-জীবনের সম্পূর্ণ সফলতারও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন ।”% 
মর্লেমিন্টো সংস্কার প্রবর্তনের (১৯০৯) অল্নকাল পরেই বিপিনচন্দ্ 
এইরূপ লিখিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কগগ্রেস ১৯২০ সন 
হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের প্রজাশক্তির সত্যিকার মুখপাত্র হইয়া 
দাড়ায় এবং স্ুরেন্্রনাথের প্রথম যুগের কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিতে 
আরম্ভ করে । ইহার স্বফল আমরা আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি। 


* চরিত-কথা--বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ৫৩-৪ । 


১%৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


যাহা হউক, স্থরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে কায়মনে যোগদান করিয়া নিজেকে: 
ইহার মধ্যে একেবারে বিলাইয়া দিলেন। তিনি প্রচুর ত্যাগ স্বীকার 
করিয়া কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য ১৮৯০ সনে 
বিলাতেও গমন করেন। ১৮৮৬ সন হইতে ১৯১৮ সনে কংগ্রেস, 
পরিত্যাগ করা পর্যস্ত প্রায় প্রতি বসরই তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে 
যোগ দেন এবং নানা বিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্য করিয় বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তে 
পৌছিতে ইহাকে সাহায্য করেন। তিনি ছুই বার কংগ্রেপের সভাপতি, 
পদে বৃত হন। প্রথম বার ১৮৯৫ সনে পুনা অধিবেশনে, দ্বিতীয় বার 
১৯০২ জনে আমেদাবাদ কংগ্রেসে । এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রথম, 
বার সভাপতির অভিভাষণ পাঠের পরিবর্তে তিনি একাদিক্রমে চারি ঘণ্টা, 
কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন । লিখিত অভিভাষণের সঙ্গে তাহার হুবন্থ 
মিল দেখিয়। উপস্থিত জনমণ্ডলী অবাক হইয়! যান। 

স্বরেন্্রনাথের বাগ্সিতা শক্তি প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট ছিল । 
রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় এই গুণটির একান্ত প্রয়োজন । 
ইদানীং বঙ্গদেশে সুবক্তার অভাব হইয়াছে । কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে এর উপকারিতা আমাদের আরও বেশী করিয়া 
হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত । স্তুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ সনে বিলাতে ভারতবর্ষ ও. 
বিলাতের আধিক সম্পর্ক সন্বন্ধে অনুসন্ধানের নিমিত্ত গঠিত ওয়েলবি 
কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য পুনরায় বিলাত গমন করেন। বিলাতের 
জনসাধারণের সদিচ্ছার উপরে সে-যুগের কংগ্রস নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ছিল। 
তাহারা বিলাতে গিয়া ভারতবাসীদের অবস্থা সেখানকার অধিবাসীদের" 
জ্ঞাপন করাইবার জন্য জনসভায় বক্তৃতা দিতেন। স্ুরেন্দ্রনাথ এ স্থযোগ: 
ছাড়িলেন না। তিনি বিভিন্ন স্থলে বক্তুতাদি ছার! ব্রিটেনের জনমতকে- 
ভারতবাসাদের দিকে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস( হন । 
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৪ 
বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতেই বাঙ্গালী তথ! ভারতীয় মনীষীদের 
চিত্তে একটি নৃতন ভাবধারা উপস্থিত হয় । এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ 
গত শতাব্দীর শেষ দশকেই নিজের বক্তব্য সর্বপ্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশ 
করেন। ভারতবাসীর রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে ইহা একটি 
নৃতন অধ্যায়ের সুচনা করিল। এতদিন কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ইংরেজ 
এবং ভারতবাসীর মিলিত চেষ্টায় ভারতবর্ষের রাস্ত্রীয় উন্নতির প্রয়াস 
পাইতেছিলেন। ইংরেজের শুভেচ্ছার উপরই ইহা অধিক নির্ভর করে 
বলিয়া তীহারা বিশ্বাস করিতেন। কিন্ত রাষ্ত্ীয় ব্যাপারে ভারতবাসী 
যতই সচেতন হইতে থাকে ইংরেজের শাসন-শৃঙ্খল ততই দৃঢ় হয়। 
বিলাতের অর্থ এদেশে ঢালিয়া এদেশবাসীদের আধিক দিক দিয়াও 
ইংরেজের অধীন করা হইতে লাগিল, আর ইহাতে ইংরেজের শাসন- 
ব্যবস্থাই তাহার সহাঁয় হইল । ইংরেজ ধনিক এবং জনসাধারণ উভয়েরই 
স্বার্থ দাড়াইল ভারতবর্ধকে নিজ করায়ত্ত করিয়া রাখার মধ্যে । 
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ইহা! বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, কংগ্রেসেও ইহার 
প্রতিষেধক কোন কোন প্রস্তাব পাস হইতে থাকে । কিস্তু ভারতবাসীর 
মধ্যে সক্রিয় রাষ্্রবুদ্ধি জাগ্রত করিবার পক্ষে উহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। 
যাহাতে ইংরেজ-নিরপেক্ষ হইয়া আমরা স্বদেশের সত্যিকার স্বাধীনতা- 
প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতে পারি তদ্িষযয়েও কেহ কেহ চিস্তা করিতে 
লাগিলেন, আর বাঙ্গালীর মস্তিক্ষেই এই চিস্তা আগে উদ্দিত হইল । 
বাঙ্গালীর এই নবজাগ্রত চেতনাকে ব্যাহত করার জন্য শাসন-শৃঙ্খলা 
স্থাপনের অছিলায় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশকে 
ইধা বিভক্ত করিলেন। কার্জন ইহাঁর কিছুকাল পূর্ব হইতেই এইরূপ 
তলব আটিতেছিলেন। ইহার আচ পাইয়া কংগ্রেসে এবং অন্যত্র 
প্রতিবাদও যথেষ্ট হইয়াছিল । কিন্তু তিনি তাহাতে কোনরূপ কর্ণপাত 
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করেন নাই। ইহার প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় শুধু বঙ্গদেশের জনগণ অভভূতপূর্ 
সাড়! দিল। আবালবৃদ্ধবনিতা রাখীবন্ধন এবং অরন্ধন দ্বারা ইহার সঙ্গে 
তাহাদের আস্তরিক সংযোগের কথা জানাইয়। দিল। স্বদেশী আন্দোলন 
বলিয়৷ ইহা সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছে । বিলাতীবর্জন এবং স্বদেশীগ্রহণ 
ইহার মূলমন্ত্র হইল। স্থরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়! 
পড়িলেন। তাহার অকৃত্রিম দেশপ্রেম অপূর্ব বাগ্সিতাশক্তির সঙ্গে 
মিশিয়া বঙ্গজজনের তাপিত প্রাণে অধুত বারি সিঞ্চন করিতে লাগিল । 
বরিশালে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা! অপরূপ আকার ধারণ করে। 
১৯০৬ সনের ১৩ই এপ্রিল সেখানে প্রাদেশিক সম্মেলন আহৃত হয়। 
কিন্ত সরকারী আদেশ-_-বিন্দে্মাতরম্ঠ ধ্বনি কেহ করিতে পারিবে না। 
ইহার প্রতিবাদে তত্রত্য রাজা বাহাছবরের হাবেলি হইতে স্থরেন্দ্রনাথের 
নেতৃত্বে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রা বাহির হইল, 
কিন্তু পুলিশের লাঠির আঘাতে ইহা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। অনেকে 
রক্তাক্তকলেবর হইলেন, স্থরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়! ম্যাজিস্ট্রেটের 
নিকট লইয়া যাওয়া হইল । সেখানে তিনি আটক রছিলেন। ওদিকে 
প্রকাশ্য সম্মেলনকেও দ্বিতীয় দিনে স্বল্প কার্য পরিচালনার পর কর্তৃপক্ষ 
বন্ধ করিয়৷ দিলেন । সরাসরি বিচারে স্থুরেক্দ্রনাথের চারিশত টাকা জরিমানা 
হইল। প্রকাশ, জননেতা স্থরেন্দ্রনাথকে দণ্ড দিয়া অন্তর এ আন্দোলন 
হইতে নিরস্ত করাই কতৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাহা সন্ভব 
হইল না। আন্দোলন কোন কোন স্থলে যদি-বা পূর্বে কিছু কম ছিল, 
উহার পর তাহ! সবত্র ছড়াইয়৷ পড়িল । স্ুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়৷ 
হাইকোর্টে আগীল করিলেন, তাহার বিচার বেআইনী হইয়াছে বলিয় 
হাইকোট রায় দিলেন। এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেই বঙ্গদেশে হুইটি 
মতবাদ প্রবল হইয়া উঠে এবং ইহান্ব ফলে রাজনৈতিকগণ মডারেট ব| 
নরমপন্থী এবং এক্ষ্রিমিষ্ট বা চরমপন্থী বলিয়া পরিচিত হন। স্থরেক্জ্নাথ 
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প্রথম দলের অস্তভূর্তি হইয়া পড়েন। স্তুরাট কংগ্রেসে এই ছুই মতবাদের 
চরম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ছুই দলের মধ্যে বিবাদ হেতু এ বারে কংগ্রেমের 
অধিবেশন আর হইতে পারিল না । 

এই সময় বঙ্গে বিপ্লববাদ আত্মপ্রকাশ করে। পদস্থ শ্বেতাঙ্গ 
কর্মচারীদের হত্যা করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পথ পরিক্ষাব্র 
করিয়া লওয়৷ ছিল ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য । ইহার মুখপত্রম্বরূপ '“যুগাস্তর'” 
বাহির হইল । স্বরেন্দ্রনাথ নরমপন্থী দলভুক্ত হইলেও এই বিপ্লববাদীদের 
কোনও কোনও কার্ষের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল, 'যুগাত্তর-সম্পাদক 
ভূপেন্্রনাথ দত্ত ( অধুনা ডক্টর ) এই কথা লিখিয়াছেন”_ 

প্‌ প্রফুল্ল চাকীকে ] পূর্ব বঙ্গের গবর্ণর [ সার ব্যামফিল্ড ] ফুলারকে 
মারিবার জন্য রঙ্গপুর হইতে আনান হইয়াছিল । এই ফুলার বধ চেষ্টা 
ওম্ুরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রণোদিত 
হইয়াছিল । এইজন্য বোমার নির্মাণ সময় হইতে ফুলারের ভারতত্যাগ 
পর্ব্স্ত সমস্ত সংবাদ তাহাকে দেওয়া হইত ।***বোমা নির্মাণকালে সিমুল- 
তলায় তাহাকে দেখান হইয়াছিল | ইহাই ভারতের প্রথম “বোমা? নির্মাণ | 
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চরমপন্থী-বজিত খণ্ডিত কংগ্রেসের অধিবেশন যথারীতি প্রতি বৎসর 
হইতে লাগিল । স্ত্ররেক্্নাথের আগ্রহাতিশয্যে প্রতিবারেই বঙ্গভঙ্গ রদ 
করার প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইত। ইতিমধ্যে শাসন-সংস্কারমূলক 
আলাপ-আলোচন! আরম্ভ হয়। ইহার ফল ১৯০৯ সনের মলে-মিণ্টে! 
শাসন-সংস্কার | সুরেন্দ্রনাথ এই বৎসর লগ্নে অনুষ্ঠিত এম্পায়ার প্রেস 
সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন। তিনি এই 


* অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড-ডাঃ ভূপেক্্নাথ মত 
পৃঃ ৪৮৯৪৯ । 
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সুযোগে ইংলগুবাসীদের বঙ্গভঙ্গ ও তাহার দরুন দেশব্যাপী বিক্ষোভের 
কথা শুনাইলেন এবং ইহা রহিত করা যে একাস্ত আবশ্যক কতৃপক্ষের 
নিকট একথ| উত্থাপন করিতেও ক্রটি করিলেন না। স্ুরেন্দ্রনাথ 
আইনানুগ আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়াও মলে-মিন্টো শাসন-সংস্কারের 
ফলে নবগঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্তপদ-প্রার্থী হন নাই। কারণ 
বঙ্গভঙ্গ রহিত না হইলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা করিবেন না 
বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৯৩ সনে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে কলিকাতা। কর্পোরেশনের পক্ষে তিনি সদস্য নির্বাচিত 
হইয়৷ কয়েকবার পর পর আইন-সভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

বঙ্গভঙ্গজনিত বিক্ষোভের কথায় অতঃপর বিলাতের কতৃপক্ষ কর্ণপাত 
না করিয়া পারিলেন না । মলের “99609 £৪০৮ (স্থায়ী ব্যবস্থা ) 
*€715660150% (বানচাল ) হইল । পঞ্চম জর্জ বিলাতের রাজ-সিহাঁসনে 
আরোহণ করিবার পর ১৯১১ সনে কলিকাতায় আগমন করেন । তাহার 
আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হয় তাহাতে তিনি বঙ্গভঙ্গ রহিত 
করিয়! পুনরায় ইহাকে একটি প্রদেশে পরিণত করিবার আদেশ দিলেন। 
সূরেন্্রনাথ ইহাতে শুধু সন্তুষ্ট হইলেন না, আইনানুগ আন্দোলনের প্রতি 
তাহার বিশ্বাস দৃঢতর হইল । ১৯১৩ খ্রীষ্টাবে দিল্লীর কেন্দ্রীয় পরিষদে 
সদস্ত.নির্বাচিত হইয়া তথায় গমন করিলেন । 

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
মেট্রোপলিটান কলেজে স্থরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে অধ্যাপনাকার্য আরম্ত 
করিয়াছিলেন । ইহার পর বন্ধু আনন্দমোহন প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজেও 
কিছুকাল অধ্যাপনা করেন । ১৮৮৪ সনে তিনি স্বয়ং রিপণ কলেজ স্থাপন 
করিলেন । তিনি পূর্বোক্ত ছুই কলেজে এবং এখানে মোট সী'ইত্রিশ বৎসর 
একাদিক্রমে ছাত্রদের পড়াইয়াছিলেন। অধ্যাপনায় তিনি স্বভাবতঃই 
আনন্দ পাইতেন। অধ্যাপনা কালে তিনি যেসব বক্তৃতা করিতেন 


স্থরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩৫. 


তাহাতেও ছাত্রগণ বিশেষভাবে উদ্ুদ্ধ হইত । ১৯১৩ সনে দিল্লী গমনের 
প্রাককালে তিনি অধ্যাপনাকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের 
মধ্যে তিনি কয়েক বৎসর বিশ্ববিষ্ভালয়ে সেনেটের সভ্যও ছিলেন । 

স্থরেক্্রনাথ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্ত থাকা কালে ভারতবর্ষে 
নানারূপ আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৯১৪ জনে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইবার 
পর বঙ্গের এবং অন্তান্ট প্রদেশের বিপ্লবীদল আবার কর্মচঞ্চল হইয়া 
উঠে। শক্র জার্মানীর পক্ষে যোগ দিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন করার পথ 
সুগম করা বিপ্লবীদের মনোগত বাসনা ছিল। এই সময় ভারতবর্ষের 
শাসন-কাঠামোতে যাহাতে সত্যিকার গণতন্ত্রের সুচনা হয় সে উদ্দেশ্টে 
মাদ্রাজ এ্যানি বেসান্ট হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। লোকমান্ত 
বালগঙ্গাধর তিলক ১৯০৮ সনে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে ছয় 
বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়৷ মান্দালয়ে বাস করিতেছিলেন। তিনি 
কারামুক্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং নোৎসাহে এই 
আন্দোলনে যোগদান করিলেন । ইতিমধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী ছুই 
দলের মধ্যে ১৯১৬ সনে কংগ্রেসের লক্ষ অধিবেশনে মিলন সংঘটিত 
হয়। কিন্তু এ মিলন বেশী দিন স্থায়ী হইল না । “হোমরুল” আন্দোলন 
পরিচালনার জন্য প্রানি বেসাণ্ট আটক হইলেন, তিলক এবং বিপিনচন্দ্ 
পাঁল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গতিবিধিও সরকার নিয়ন্ত্রিত করিলেন। ইহার 
পর ১৯১৭ সনে চরমপন্থী দল যখন স্বভাবতঃই জিদ ধরিলেন যে, 
বেসান্টকেই সভাপতির আসন দিতে হইবে তখন নরমপন্থী দল ইহাতে 
বাকিয়া৷ বসেন। চরমপন্থী দল অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদে রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের নাম প্রস্তাব করেন । শেষ পর্যস্ত আপোষ-রফা হইলে সভাপতি 
পদে এ্যানি বেসাণ্ট এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদে বহরমপুরের রায় 
বাহাছুর বৈকু্ঠনাথ সেন কৃত হইলেন । 

ইতিমধ্যে ১৯১৭ সনে ভারত-সচিব মণ্টেগুড শাসনসংস্কারমূলক একটি 


১২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


ঘোষণায় ভারতবাসীদের কতকট! শাসন-কর্তৃত্ব প্রদানের প্রস্তাব করেন। 
তিনি ইহার পর ভারতবর্ষে আসেন এবং তৎকালীন বড়লাট লর্ড 
চেমসফোর্ডের সঙ্গে এক যোগে নেতৃবৃন্দ এবং ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করেন । এই সময় অর্থাৎ ১৯১৮ সনে ভারতবর্ষে 
অডারেট বা নরমপন্থী দল কংগ্রেস হইতে আলাদা হইয়! লিবারেল পার্টি 
গঠন করেন এবং তাহাদের সম্মেলনের নামকরণ হয় অল-ইগ্ডিয়া লিবারেল 
ফেডারেশন বা নিখিল-ভারত উদারনৈতিক সঙ্ঘ। 

স্ররেন্্রনাথ মডারেট দলভুক্ত হইয়া ১৯১৯ সনে বিলাতে গমন করেন 
এবং সেখানকার কতৃপক্ষের নিকট শাসন-সংস্কার সম্পর্কে নিজ মতামত 
ব্যক্ত করেন। ব্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়! শাসন-সংস্কীর গ্রহণে তিনি 
স্বদেশবাসীদের পরামর্শ দিলেন। এই বৎসর বিপ্লব আন্দোলন দমনের 
অছিলায় নবজাতীয়তাকে পিষ্ট করিবার জন্ সরকার কর্তৃক রৌলট আইন 
বিধিবদ্ধ হয়। মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহের প্রস্তাব 
করেন। প্রথম মহাসমরাস্তে হেবর্পাইয়ে যে সন্ধি হইল তাহাতে তুরম্ষকে 
ইউরোপের মানচিত্র হইতে নিশ্চিহ করিবার আয়োজন হয় । এই ছুই 
কারণে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ব্রিটিশের উপর পুনরায় বিদিষ্ট 
হইয়া উঠে এবং মহাত্ম! গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে সাগ্রহে 
যোগদান করে। প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার গ্রহণ না করিয়া বরং বর্জন 
করাই তাহার! শ্রেয় বিবেচনা করিল। এক সময়ে যে স্থরেন্দ্রনাথের 
কথা স্বদেশবাসীর! বেদবাক্য বলিয়া মনে করিত এই সময় সরকারের সঙ্গে 
তাহার সহযোগিতার প্রস্তাবে কেহ কর্ণপাতও করিল না । 


ঙ 


হরেন্্রনাথ কিন্ত নিজ বিশ্বাসে দৃঢ় রহিলেন। ১৯২১ সনে নৃতন 
শাসন-সংস্কার (19191015 যাহার ইংরেজী নাম) অনুসারে বঙ্গে যে 


স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৭ 


নির্বাচন হয় তাহাতে স্থরেন্দ্রনাথ এখানকার আইন-সভার সদস্ত নির্বাচিত 
হইলেন। কংগ্রেস অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ করায়, নির্বাচন-ক্ষেত্র হইতে 
কংগ্রেসীরা অবসর লইয়াছিলেন। নির্বাচনের পর বঙ্গের গবর্ণর লর্ড 
রোনাল্ডসের আহ্বানে স্রেন্দ্রনাথ মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। ন্থায়ন্তঁ- 
শাসন ও স্বাস্থ্য-বিভাগের ভার তাহার উপর অপিত হইল । ইতিপূর্বে 
তিনি নাইট উপাধিতেও ভূষিত হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে স্থরেন্দ্রনাথ 
সর্ববিষয়ে দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন, তিন 
বৎসর মগ্ত্রিত্বকালে (১৯২১-২৩) তিনি ততোধিক বাধাপ্রাপ্ত হন । তথাপি, 
স্বদেশসেবা ছিল স্বরেন্দ্রনাথের জীবনের মূল কথা । নিজ জ্ঞানবিশ্বীস মতে 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া, এতদিন শাসন-বিভাগের যেরূপ সংস্কার সাধনের জন্য 
আন্দৌলন পরিচালনা করিয়াছেন তাহাই সাধ্যমত কার্ধে পরিণত করিতে 
যত্ববান হইলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে ১৮৭৬ সনে নির্বাচনপ্রথা 
প্রবপ্তিত হওয়া অবধি দীর্ঘকাল তিনি ইহার সদস্ত রূপে পৌরসেবা 
করিয়াছিলেন । সরকার ১৮৯৯ সনে ইহার কর্তৃত্ব হাস করিয়া দেওয়ায় 
প্রতিবাদ-স্বরপ আটাশ জন সদস্তের সঙ্গে তিনিও পদত্যাগ করেন । 
এইবার ক্ষমত৷ হাতে পাইয়৷ স্বরেন্দ্রনাথ কর্পোরেশনকে পুরাপুরি লোকায়ন্ত 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করিয়! নব-গঠিত 
ব্যবস্থা-পরিষদ দ্বারা পাস করাইয়। লইলেন। বর্তমান কলিকাতা 
কর্পোরেশন মূলতঃ তাহারই স্থপ্টি। চিকিৎসা-বিভাগেও তিনি কতকগুলি 
পরিবর্তন সাধন করিলেন । ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের সকল বাধা 
তিনি তুলিয়। দিলেন। 

তিন বৎসর পরে পুনরায় নির্বাচন আরম্ভ হইল। অসহযোগ 
আন্দোলনের মরশুমে তীহার কার্ষের প্রশংসা অপেক্ষা মন্ত্রীপদ গ্রহণ 
করার জন্য নিন্দাই হইল বেশী । দেশবন্ধু চিন্তরপ্রন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য 
দল দ্বিতীয় বারের সাধারণ নিবাচনে যোগদান করিলেন। তাহারা 


১৬৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


স্থরেন্্রনাথের বিরুদ্ধে ডাঃ বিধানচন্্র রায়কে সমর্থন করিতে লাগিলেন । 
নির্বাচনে বিধানচন্দ্রই জয়যুক্ত হন । স্থরেন্দ্রনাথ ইহার পর রাজনীতি হইতে 
অবসর লইলেন। তিনি আর অধিকদিন জীবিত ছিলেন না । ১৯২৫ সনের 
৭ই আগষ্ট স্থরেন্দ্রনাথ ইহধাম ত্যাগ করেন । কর্মজীবনের আরম্তে তাহাকে 
যেরূপ সংগ্রাম করিতে হয়, সায়াহেও তিনি তদনুব্ূপ সংগ্রামের সম্মুখীন 
হন। তিনি নিজেকে নৃতনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইয়া! জনপ্রিয়তা 
অর্জন করিতে মোটেই আগ্রাহান্বিত ছিলেন না । নিজ মতে কতখানি নিষ্ঠা 
এবং দৃঢ়তা থাকিলে ইহা! সম্ভব তাহ! সহজেই অনুমেয় । বিপিনচন্দ্র পাল 
১৯১০ জনে স্থরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধত করিয়া 
এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি । বিপিনচন্দ্র লেখেন, _ 

“ধাহার! ক্রমে ক্রমে নূতন পথ ধরিয়!, নূতন মন্ত্র সাধন করিয়া, 
দেশের জন-মগুলীর চিন্তে এক নবশক্তির সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, 
তীহারা সকলেই সাক্ষাংভাবে বা পরোক্ষভাবে স্বাদেশিক উদ্দীপনার জন্য 
স্থরেন্্নাথের প্রথম জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার নিকট চিরখখণী রহিয়াছেন। 
আজ দেশে যে নুতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে ও জনগণের চিন্তে যে নূতন 
শক্তির সঞ্চার হইতেছে তাহ! কোনো কোনে। দিকে স্থরেন্্নাথের আদর্শের 
এবং কর্মপ্রচেষ্টার বিরোধী হইলেও যে স্থরেন্দ্রনাথের শিক্ষা-দীক্ষার 
শ্রেষ্ঠতম ফল, ইহা৷ অস্বীকার করা যায় না। স্ুরেন্দ্রনাথের অশেষ প্রকার 
ক্রুটি ছুবর্বলতা সত্বেও তিনি যে কাজটি করিয়াছেন তাহা না করিলে 
আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবন যে ভাবে গড়িয়। উঠিতেছে, কখনই সে 
ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত না । তিনি এই জাতীয় জীবনের গঠনে যে 
কাজটি করিয়াছেন, সে কাজ অপর কেহ করেন নাই, এবং করিতে 
পারিতেনও না। আর এইজন্যই আধুনিক ভারতের জাতীয় জীবনের 
ইতিহাসে স্ুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি এমন অক্ষয় প্রতিষ্ঠঠ লাভ করিয়াছে ।৮% 


*চরিত-কথা পঃ ৫৬-৭। 


অন্বিকাচরণ মজুমদার 


ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে যেসকল 
'দেশভন্ত জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
অন্বিকাচরণ মজুমদার অন্যতম । পেটিয়ট বা স্বদেশপ্রেমিক বলিতে 
আমরা যাহা! বুঝি তাহার মূর্ত প্রতীক ছিলেন অস্বিকাচরণ। শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, আর্তসেবা, রাজনীতি-_-সকল দিকেই অশ্বিকাচরণ স্বীয় 
বৈশিষ্ট্যের ছাপ সি গিয়াছেন। 

অস্বিকাচরণের জন্ম ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত 
সেনদিয়া গ্রামে, ৬ই জানুয়ারী ১৮৫১ সনে। পিতার নাম রাধামাধব 
মজুমদার, মাতা স্থৃভদ্রা দেবী। এঁ অঞ্চলে মজুমদার পরিবার পাণ্ডিত্য 
ও দেশসেবার জন্য প্রখ্যাত। অন্বিকাচরণ শৈশবে পাঠশালায় এবং পরে 
পাশ্ববর্তাঁ খালিয়া গ্রামে ইংরেজী-বাংল! বিষ্ভালয়ে পাঠাভ্যাস করেন । 
নবম বৎসরে (১৮৫৯) তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হইলেন। 
বরিশালে অশ্বিকাচরণের কৈশোর কাটে । এই সময় সংশিক্ষাপ্তণে 
একদিকে যেমন তাহার অধ্যয়ন-স্পৃহা বধিত হয়, অন্যাদিকে তেমনি 
মানবপ্রেম এবং সেবাপরায়ণতার আদর্শেও তিনি উদ্বুদ্ধ হন। ১৮৬৯ 
সনে তিনি প্রথম বিভাগে এন্টান্স পরীক্ষা পাশ করিলেন। 

তাহার পর অশ্বিকাচরণ কলিকাতায় আসিয়া! প্রেসিডেন্সী কলেজে 
ভত্তি হন। কিন্তু দীর্ঘকাল চক্ষুঃগীড়া-হেতু তেমন পড়াশুনা করিতে 
'পারেন নাই ; ফলে এফ-এ পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় বিভাগে পাস করেন । 
তিনি বি-এ অধ্যয়ন করেন জেনারেল আ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান 
স্কটিশ চার্চ কলেজ) । ১৮৭৪ সনে বি-এ পরীক্ষা দিলেন। এবারকার 
পরীক্ষার ফল ভাল হইল, তিনি প্রথম বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার 
-কারলেন। ইহার পরই তাহার কর্ম-জীবন আরম্ভ হইল । 


১৭০ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


তখনকার দিনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগরের মেট্রোপলিটান 
ইনস্টিটিউশন বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একমাত্র কলেজ । ভারতীয় 
শিক্ষক দ্বারা যে উৎকৃষ্ট শিক্ষাদান সম্ভব__বিদ্ভাসাগর মহাশয় এই শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান বারা তাহাই সপ্রমাণ করিতেছিলেন । বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার পরই অন্বিকাচরণ উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্ষে ব্রতী হইলেন ৷ 
তিনি স্থুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক এবং কলেজ শ্রেণীর অধ্যাপক । 
তাহার অধ্যক্ষতায় স্কুলটির বিশেষ উন্নতি হয়। কলেজ বিভাগে তিনি 
এই সময় বিশিষ্ট সহকমিরূপে পাইয়াছিলেন দেশপুজ্য স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে । উভয়ের মধ্যে এই সময়ে যে হুছ্যিতা জন্মে স্বদেশ- 
সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রেও-তাহা বরাবর অক্ষুগ্ ছিল। ভারত-সভা, কংগ্রেস, 
রাষ্্ীয় সম্মেলন এবং বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে তীহারা উভয়ে হাতে 
হাত মিলাইয়া চলিতেন । এরূপ বন্ধুত্ব কদাচিৎ দেখা যায়। 

অন্বিকাচরণ ক্রমে এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । 
শেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন । বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের আশীর্বাদ লইয়া তিনি ফরিদপুর শহরে ওকালতি করিতে যান 
১৮৭৯ সনে । ১৯২২ সনে মৃত্যুকাল পর্বস্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী তিনি 
ফরিদপুরকেই স্বীয় কর্মক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন যেন 
কবি ওয়া সওয়ার্থের চাতক পক্ষী । আদর্শ বিরাট--ভারতের মুক্তি সাধন”. 
কিন্তু কর্মক্ষেত্র ছিল ফরিদপুর জেলা । আদর্শ ও কর্ম তাহার ভিতর মূর্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরের সঙ্গে পুরাপুরি যোগ রাখিয়াও তিনি 
ফরিদপুরের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন । 

অদ্বিকারচণ ওকাঁলতি ব্যবসাঁয়ে উত্তরোত্তর উন্নতি করিতেছিলেন । 
কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জনকল্যাণেও অভিনিবিষ্ট হইলেন । ১৮৮১ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরিদপুর পিপলস এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। সে 
যুগে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জেলায়, মহকুমায় গু" 


অস্থিকাচরণ মজুমদার ১৭১ 


গঞ্জে সভাসমিতি স্থাপিত হয়। আর এই সবের অধিকাংশই কলিকাতার 
কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি ভারত-সভার সঙ্গে যুক্ত হয়। অস্বিকাচরণ 
ফরিদপুরের সভাকেও ভারত-সভার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইলেন। ফরিদপুর 
ডিস্ট্িক্ট বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি লর্ড রিপনের স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন 
আইনবলে পুনর্গঠিত হইলে অস্বিকাচরণ এ সকলের সহিতও যোগদান 
করিলেন। এই ছুইটি প্রতিষ্ঠান মারফত শহর এবং পল্লী অঞ্চলে 
রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি বিবিধ 
জনহিতকর কার্ধেরও স্থযোগ পাইলেন । তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ এ ছুইটি 
প্রতিষ্ঠানের সদস্ত ও সভাপতি ছিলেন। আদর্শ চরিত্র, প্রগাঢ় পান্তিত্য 
এবং প্রচুর কর্মশক্তির গুণে তিনি দেশের সরকারী-বেসরকারী পদস্থ 
ব্যক্তিদের এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা-পগ্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হন । 

শিক্ষা প্রচারে অস্বিকাচরণের বিশেষ আগ্রহ ছিল । শিক্ষকতায়ই 
তাহার কর্মজীবনের আরম্ভ । ফরিদপুরের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে তাহার গভীর যোগ ছিল । কিন্তু তাহার জীবনের অন্যতম প্রধান 
কার্য ফরিদপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন । নানারূপ উদ্যোগ 
আয়োজনের পর ১৯১৮ সনে ফরিদপুরে “রাজেন্জ্র কলেজ' প্রতিষ্ঠিত 
হইল । আর ইহার মুলে ছিলেন অস্বিকাচরণ। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ- 
সভার সভাপতি ছিলেন । কলেজটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে 
গড়িয়া তোল! তাহার আমরণ কামনা ছিল । কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার 
অল্প দিন পরে তিনি অন্ধস্থ হইয়া পড়েন এবং নানা কারণে তাহার 
আশা সম্পুর্ণ ফলবতী হইতে পারে নাই। ইহার পরে ফরিদপুর জেলায় 
আরও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু অশ্বিকাচরণই যে এ-বিষয়ে 
পথিকৃৎ, তাহা বলাই বাহুল্য । 

নিছক রাজনীতি তথ! জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে অশ্বিকাচরণের 
কৃতিত্ব এখন আলোচ্য । তিনি দেশপৃজ্য স্ুরেন্ত্রনাথকে সহকগিরূপে 


১৭২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


পাইয়াছিলেন। স্বদেশপ্রেমের আদর্শে অধিকাচর্ণ স্থুরেন্দ্রনাথের মতই 
অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে স্বদেশপ্রেমের 
এই যে অস্ত্যর্থান তাহা অল্পকাল মধ্যেই দেশময় ছড়াইয়া পড়ে । শহরে 
ও গঞ্জে বিভিন্ন সভা-সমিতি হইতে এই আদর্শ ক্রমশঃ জনসমাজে দৃঢ়বদ্ধ 
হইতে থাকে। অস্বিকাচরণ ফরিদপুরে এই আদর্শ বজায় রাখিতে 
যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাপক অথচ গভীর প্রচেষ্টার ফলেই 
১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সনে কলিকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্স বা জাতীয় 
সম্মেলন সম্ভব হইয়াছিল । অস্বিকাচরণ ফরিদপুর হইতে প্রতিনিধিরূপে 
এই ছুইটি সন্মেলনেই যোগদান করেন। দ্বিতীয় সম্মেলনের কার্য 
বিবরণীতে “ডেলিগেট ফ্রম ফরিদপুর” বা ফরিদপুরের প্রতিনিধির 
একাধিক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই প্রতিনিধি যে অন্বিকাচরণ 
'সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। অশ্বিকাচরণ নিজেই ইহার একটি সম্মেলন 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 
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কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) এক বৎসর পর হইতেই বঙ্গের তৎকালীন 
নেতৃবৃন্দ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন । স্ুরেন্দ্রনীথ-আনন্দমোহনের 
সঙ্গে অন্বিকাচরণও এই কংগ্রেসের মধ্যেই জাতীয় আন্দোলন সাফল্য- 
মগ্ডিত করিবার প্রকষ্টতর উপায় খু'জিয়া পাইলেন । অস্বিকাচরণ সে- 
যুগের কংগ্রেসে অল্পকালের ভিতরেই একটি উচ্চ স্থান লাভ করিলেন । 


অস্ষিকাচরণ মজুমদার ১৭৩. 


ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার, শীসন ও. 
বিচার বিভাগ পুথকীকরণ প্রভাতি বিভিন্ন প্রস্তাবের উত্থাপক বা! সমর্থক 
হিসাবে অন্বিকাচরণ কংগ্রেসের নানা অধিবেশনে বক্তৃতা দয়াছিলেন । 
স্থবক্তা বলিয়া তখন হইতেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন । 
বাংলার ঘরোয়া সমস্তাগডুলির আলোচনার নিমিত্ত ১৮৮৮ সনে 
কলিকাতায় প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অন্থুষিত হয় । এই সম্মে- 
লনেরও অস্বিকাচরণ একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন । তিনি ১৮৯৯ সনে: 
বর্ধমান অধিবেশনে এবং ১৯১০ সনে কলিকাতা অধিবেশনে ইহার সভা- 
পতিত্ব করেন। ১৯১১ সনে ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়াছিল ।' 
অশ্থিকাচরণ ইহাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন। ইহার পরেও ফরিদপুরে ১৯২৫ সনে দ্বিতীয়বার দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে প্রাদেশিক সন্মেলনের অধিবেশন হয়। এই 
অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন । কিন্তু অন্বিকাচরণ তখন, 
পরলোকে। 
স্বদেশী আন্দোলনে অশ্থিকাচরণ কায়মনে যোগদান করিয়াছিলেন । 
লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রন্তাবের সংবাদেই বাংলা দেশের সর্বত্র বিশেষ 
চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ১৯০৫ সনের জানুয়ারী মাসেই কলিকাতায় 
ধগ্রেস-প্রেসিডেন্ট কটনের নেতৃত্বে একটি সম্মেলন আহুত হয়। অগ্বিকা- 
চরণ এই সম্মেলনে উহার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন । 
১৯০৫১ ১৯শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত যখন কাজজন-সরকার গ্রহণ 
করিলেন, তখন বাংলার সর্বত্র বয়কট আন্দোলন শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে 
প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সনের ৭ই 
আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে । মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই সভায় 
সভাপতিত্ব করেন । এই উপলক্ষে এত জনসমাগম. হইয়াছিল ষে, মূল 
সভা ব্যতিরেকে টাউন হলের সন্নিকটে আরও ছুইটি বাড়তি সভা করতে, 
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হইয়াছিল। ইহার একটিতে সভাপতি হইয়াছিলেন অগ্বিকাচরণ 
মজুমদার । তাহার চেষ্টা-উদ্ভোগে ফরিদপুর স্বদেশী আন্দোলনের একটি 
প্রধান কেন্দ্র হইয়া! উঠে। বরিশালে যেমন অশ্বিনীকুমার, ফরিদপুরে 
তেমনি অস্বিকাচরণ একরূপ আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী 
আন্দোলনকে সাফল্যমণ্তিত করিতে সবিশেষ প্রয়াপী হন। দেশপুজ্য 
সরেক্্রনাথ 4 12107 77 74210%8 পুস্তকে অন্বিকাচরণের কৃতিত্বের 
কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন । 

স্বদেশীর সময়ে রাজনৈতিক কর্মপন্থা লইয়! ভারতের রাষ্ত্রীয় কমীদের 
মধ্যে ছুই দল দেখ! দেয়--(১) এক্সটিমিস্ট বা জাতীয়তাবাদী এবং 
(২) মডারেট বা উদারপন্থী । এই ছুই দলের ভীষণ মতবিরোধ হেতু ১৯০৭ 
সনের স্থুরাট কংগ্রেস পণ্ড হইয়! যায়। ইহার পর কংগ্রেস মডারেটদের 
হাতে আসে । ১৯১৬ সনে লখনউ কংগ্রেসে এই ছুই দল পুনরায় মিলিত 
হইলেন ৷ অন্বিকাচরণ এই ছুই দলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
এবারকার সম্মিলিত কংগ্রেসের তিনিই সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। 
তাহার সভাপতির বক্তৃতা যেমন পাপ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি স্থদুঢ় জাতীয় ভাব- 
মূলক। এই লখ.নউ কংগ্রেলে হিন্দু-মুসলমানে প্রথম চুক্তি হয়, এই চুক্তি 
পরে 'লখ নউ প্যাক্ট' নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহার পর আবার ১৯১৮ 
সনে উভয় দলের মধ্যে মন্টফো্ড শাসন সংস্কার লইয়া মতভেদ উপস্থিত 
হয়। কিন্তু অন্বিকাচরণ নিজে প্রাটীন-পন্থী বা উদারনৈতিক হইয়াও 
জাতীয় মুক্তিকল্পে বরাবর সম্মিলিত আন্দোলনের বিশেষ পক্ষপাতী 
ছিলেন। এই সময়ে তিনি দেশপুজ্য স্থরেন্দ্রনাথ এবং পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবীয়কে যেমব পত্র লেখেন, তাহা পাঠে তাহার এইবপ মনোভাব 
সম্যক্‌ উপলব্ধি হয়। অশ্থিকাচরণের শরীরও ইহার পর ভাঙ্গিয়! পড়ে । 
মহাত্মা! গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন তিনি সমর্থন কণ্সিতে পারেন 
নাই। কিন্তু তাহার স্বদেশগত প্রাণ ত্যাগী দেশকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধায় 
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'ভৰিয়া উঠিত। নিরাশ্রয় দেশকর্মীরা তখনও তাহার গৃহে আশ্রয় 
পাইয়াছে । 

অস্বিকাচরণ কলিকাতাস্থ ভারত-সভার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। 
১৯১৩-১৬ এই চারি বৎসর তিনি ইহার সভাপতি ছিলেন । সভার বাধিক 
'অধিবেশনগুলিতে তিনি যে সকল ভাষণ দিতেন, তাহ! স্বদেশপ্রেমে ভর- 
পুর থাকিত। তিনি বিপ্লব আন্দোলন সমর্থন করিতেন না, বিপ্লবীদের 
সম্পর্কে তিনি কঠোর মস্তব্যও করিয়াছেন। কিন্তু বিপ্লব-প্রচেষ্টার জন্য 
মূলত দায়ী যে ব্রিটিশ শাসন-নীতি-ইহা তিনি বরাবর অকপটভাবে 
'প্রকাশ করিয়াছেন । বিপ্লবীদের উপরে যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইত, 
তাহার বিরুদ্ধেও তিনি তাহার মতামত সহজভাবে ব্যক্ত করিতেন । এই 
'সকল অনাচারের প্রতিকারকল্পে চেষ্টা করিতে তিনি কখনও বিরত হন 
নাই। তিনি 11717 12170721 75/091//07% নামে সমসাময়িক 
জাতীয় আন্দোলনের একখানি ইতিহাস লিখিয়! গিয়াছেন ৷ বঙ্গীয় আইন- 
সভার সদন্য হিসাবে জনহিতকর কার্ষের প্রতি সরকারী অমনোযোগের 
নিন্দাবাদ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই । অন্বিকাচরণ স্বয়ং ১৮৮৬ এবং 
১৯০৬ সনের ছুভিক্ষে ফরিদপুর জেলায় আর্তসেবায় ও সন্কটত্রাণে 
নিযুক্ত ছিলেন। 

অস্বিকাচরণ ১৯২২, ২৯শে ডিসেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার 
সম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রুত ছুইটি কাহিনী সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করিব । 
১৯১০ সনে এলাহাবাদ কংগ্রেসে গিয়া অধ্বিকাচরণ অসুস্থ হইয়া শয্যা- 
শায়ী ঃ সুরেন্দ্রনাথ পার্থে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট । এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক 
পুত্রসহ (পুত্রটি অল্পবয়স্ক হইলেও তখনই পদস্থ ব্যক্তি) আসিয়াছিলেন। 
তিনি বলেন, ছু-তিন জন গোরা সৈনিক বাঙালী মেয়েদের প্রতি 
'অসৌজন্ প্রফাশ করায় তাহার পুত্র তাহাদের উত্তম-মধ্যম দিয়াছেন । 
পুলিশও ডায়েরী লইয়াছে, এখন কি করা যায়, ইত্যাদি । 'অমনি অন্বিকা- 


১৭৬ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


চরণ শয্যা হইতে উঠিয়া অনুস্থ শরীরে বৃদ্ধের পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া 
বলিতে লাগিলেন--“বেশ বাবা, বেশ করেছ, ভাল করেছ । 
অন্বিকাচরণ তখন মৃত্যুপথযাত্রী । হরিধ্বনি উঠিল। অগ্বিকাচরণ 
তখনও সংজ্ঞ৷ হারান নাই। তিনি কাছের লোকজন ডাকিয়৷ বলিলেন, 
“তোমরা হরিধ্বনি করিও না, পরাধীন ভারতে ঈশ্বর কোথায় ? 
অদ্বিকাচরণ ছিলেন স্বদেশের অন্যতম সত্যককার মুক্তিসাধক ৷ ভারতের: 
মুক্তিসাধনায় তাহার স্মৃতি সর্বদা স্মরণীয় । 


অশ্বিনীকুমার দত 


৯ 


বিগত ১৯২৩ সনের ৭ই নবেম্বর কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে অশ্বিনীকুমার 
দত্ত কলিকাতায় পরলোক গমন করেন । তদবধি এই দিনটিতে প্রতি বংসর 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 
বহু বৎসর যাবৎ অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুবাধিকী উপলক্ষে বরিশাল হইতে 
প্রকাশিত বরিশাল' সাপ্তাহিকের বিশেষ সংখ্যা বাহির হইত। এই 
সংখ্যাসমূহে অশ্বিনীকুমারের গুণমুগ্ধ ও প্রীতিবদ্ধ বনু বন্ধু, সহকর্মী ও 
ছাত্রদের তথ্যমূলক রচনা স্থান পাইত। তাহার জীবনী গ্রন্থও ছোট বড় 
কয়েকখানি বাহির হইয়াছে । ইহাদেরও কোন কোনখানি খুবই তথ্যপূর্ণ। 
এ সকল রচনা ও পুস্তক পাঠে উপলব্ধি হয়, অশ্থিনীকুমারের প্রতিভা 
কিরূপ বহুমুখী ছিল। তীহার সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ এতদ্বারা নিবৃত্ত 
ন] হইয়া আরও পরিবধিত হয়। যিনি এত বড়, তীহার বিষয় আরও 
কত যেন অ-জানা ও অ-বলা রহিয়া গিয়াছে মনে হয়। অশ্বিনীকুমারের 
সমসাময়িক কেহ হয়ত এখন আর জীবিত নাই। তাহার শিত্য-প্রশিষ্যদের 
মধ্যে ধাহারা তাহার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, এবূপ অনেকে এখনও 
বাচিয়া আছেন। তাহারা বর্তমান যুগের বঙ্গসস্তানদের কৌতৃহল 
নিবৃত্তির জন্য অগ্রসর হইলে ভাল হয়। 

অশ্বিনীকুমারের পিতা ব্রজমোহন দত্ত (১৮২৬-৮৬) বরিশালের 
অন্তর্গত বাটাজোড় গ্রা্সের অধিবাসী ছিলেন। তাহার জীবনও খুব 
বৈচিত্রপূর্ণ। সে যুগে যখন রেল গ্রিমার হয় নাই, ব্রজমোহন তখন স্থদূর 
কলিকাতায় গমন করিয়া ভবানীপুরস্থ লগ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুলে 


১২ 
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ইংরেজী শিক্ষা করেন । বড়লাট লর্ড হাডিঞ্ের নির্দেশে ১৮৪৫ সনে 
যখন বঙ্গ প্রদেশে ১০১টি বঙ্গবিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বরিশাল 
জেলার ভাগে তিনটি পড়িয়াছিল। ইহার একটি স্থাপিত হয় 
বানারীপাড়৷ গ্রামে | ব্রজমোহন এই বিগ্ভালয়ে ১৫৯ টাকা বেতনে প্রধান 
শিক্ষক নিঘুক্ত হন। ইহাতে সন্তষ্ট না থাকিয়া তিনি পুনরায় ১৮৪৮ সনে 
কলিকাতায় যান। এবারে তিনি আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। 
প্রতিযৌগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৪৯ সনের ২৫শে ডিসেম্বর 
বরিশাল সহরে মুন্সেফের কাজে নিযুক্ত হইলেন । ইহার পর ক্রমোন্নতি 
হইয়! মাসিক হাজার টাক। বেতনে তিনি ছোট আদালতের জজ পর্যন্ত 
হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ সনে অবসর গ্রহণ করিয়। তিনি বরিশালেই 
স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন । এই বৎসরই “মানব নামে তাহার 
একখানি উপদেশমূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ধর্মে তিনি বেদাস্তের 
অন্থগামী ছিলেন। রাজকর্মচারী হইয়াও ব্রজমোহন স্বাধীনচেত! পুরুষ 
হিলেন এবং নানা স্থযোগ-্মুবিধা সত্বেও পুত্রদের সরকারী চাকুরী গ্রহণে 
অন্থরোধ করেন নাই। তিনি অবসর জীবনের অধিকাংশ সময়ই তীর্থ- 
পর্যটনে কাটান। অশ্বিনীকুমারের মাতা প্রসন্নময়ী মনোমোহন ঘোঁষ ও 
লালমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী। তিনিও ছিলেন তেজব্বিনী মহিলা ৷ 
বড়লাট মিন্টো দ্বারা ১৯০৬ সনে কলিকাতার কংগ্রেস প্রদর্শনী উদ্বোধনের 
কথা হইলে তিনি অখ্িনীকুমারকে বলিয়াছিলেন, দেশে কি লোক নাই 
যে, সাদাচামড়া দিয়। প্রদর্শনী খোলাইতে হইবে! তখন তিনি সপ্ততি 
বৎসরের বৃদ্ধা । 


এ হেন পিতামাতার সন্তান অশ্বিনীকুমার। পিতার স্বাধীন চিন্তা 
ও মাতার তেজস্বিতা তাহাতে যেন পূর্ণ মাত্রায়ই বর্তাইয়াছিল। 


অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৭৯ 


ব্রজমোহনের পুত্রকন্তা পাঁচজন । তিন পুত্রের মধ্যে অখিনীকুমার জ্ঞোষ্ঠ । 
ব্রজমোহন ১৮৫৬ সনে বরিশালে পটুয়াখালি মহকুমার মুন্সেফ ও ডেপুটি 
কলেক্টর ছিলেন। এখানে ২৫শে জানুয়ারী তারিখ অশ্বিনীকুমারের জন্ম 
হয়। বাল্যে কিছুকাল স্বগ্রামস্থ পাঠশালায় পড়িলেও, পিতা যখনই 
যেখানে বদলী হইয়] যাইতেন, প্রায়ই সেখানে তাহাকেও যাইতে হইত। 
এইরূপে চতুর্দশ বর্ষ বয়সে ১৮৭০ জনে অশ্বিনীকুমার রংপুর হইতে 
প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । 

পিতার সঙ্গে বঙ্গদেশের বিভিন্ন সহরে বসবাস হেতু তথাকার 
লোকজন, আচার-আচরণ, কথাবার্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্প বয়সেই তাহার 
যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যভাষা (01819069) তিনি 
এইরূপে আয়ন্ত করেন এবং ইহাতে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে 
পারিতেন। পরবতীকালে তিনি যে বহু ভাষাবিদ হইয়াছিলেন তাহার 
শিক্ষানবিশী এই প্রকারেই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর পিতার নির্দেশে অশ্বিনীকুমার 
কলিকাতায় আঙিয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভতি হইলেন। এইখানেই 
ভীহার বৈচিত্র্যময় জীবনের সুচনা । এ সময় ব্রহ্মীনন্দ কেশবচন্দ্র সেন 
তাহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতাঃ প্রাণমাতানো! প্রার্থনা এবং সামাজিক উন্নতি- 
মূলক কার্যাবলী দ্বারা যুবক সমাজের চিত্ত যেন হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। 
অখ্থিনীকুমারও প্রভাবিত হইলেন। স্বাভাবিক ঈশ্বর-প্রীতির সঙ্গে নীতি- 
নিষ্ঠা সংযোজিত হইয়া তাহাকে একটি আদর্শ সত্াপরায়ণ জীবন- 
যাপনে উদ্বুদ্ধ করিল। অঙ্থিনীকুমার এফ- এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । 
বি. এ. পড়ার সময় মনে হইল, প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাহার বয়স 
চৌদ্দ হইতে বাড়াইয়া ষোল করায় অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, 
ইহাঁর প্রতিকার চাই। কিন্তু কলেজে ও বিশ্ববিদ্ালয়ে নিয়মান্থুগভাবে 
প্রতিকারের উপায় ন। দেখিয়া একেবারে পড়াই ছাড়িয়া দিলেন! পিতা 
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ব্রমোহন তখন যশোহরে । তিনি পুত্রকে ভর্খসনা করিলেন না, নিকটে 
রাখিয়া তাহার সঙ্গে প্রিয় বেদাস্ত চর্চা সুরু করিয়া দিলেন । 

ইহার পর অশ্বিনীকুমার এলাহাবাদে যান। প্লীভারশিপ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল সেখানে আইন ব্যবসায় করিয়াছিলেন। কিন্তু 
মাতার অনুরোধে তিনি পুনরায় বঙ্গদেশে চলিয়া আসেন। ব্রজমোহন 
তখন কৃষ্ণনগরে স্থিত এবং সেখানকার সদর-আলা । কৃষ্ণনগর তখন 
নব্যবঙ্গের তীর্থক্ষেত্র, যেমন কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকবর্গ, তেমনি বাহিরে 
খধিকল্প রামতন্নু লাহিড়ী ও দেশপ্রসিদ্ধ মনোমোহন ও লালমোহন 
ঘোষের পুণ্য রজঃপুত | অশ্বিনীকুমারের ইংরেজী ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি 
অচিরেই অধ্যক্ষ রো সাহেবের দৃষ্টি আকর্ণ করিল। আদর্শচরিত্র রামতন্থ 
লাহিড়ীরও তিনি বিশেষ প্রিরপাত্র হইয়া উঠিলেন। তাহার কর্তব্যনিষ্টা 
অশ্বিনীকুমারে অনুক্রামিত হইল । কৃষ্ণনগর হইতে তিনি বি-এ এম-এ ও 
'বি-এল পরীক্ষা পাশ করেন । কৃষ্ণনগরে অধ্যয়নকালে বিংশতি বর্ষ বয়সে 
অশ্বিনীকুমার নয় বৎসর বয়স্কা বালিকা সরলাবালার সঙ্গে বিবাহস্তত্রে 
আবদ্ধ হন। বিবাহিত হইয়াও আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিয়৷ অশ্বিনীকুমার 
যে বিপুল কীতির অধিকারী হইয়াছিলেন তাহার মূলে রহিয়াছে সরলা- 
বালার অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগ ৷ 

কষ্ণনগরে অধ্যয়নকালে অশ্বিনীকুমার অল্পকাল কলেজিয়েট স্কুলে 
শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। শিক্ষকতা কার্ধে এই তাহার হাতেখড়ি । 
এইখানেই তিনি জীবন-কর্মসঙ্গী ভক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং 
ব্রঞ্মোহন কলেজের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে প্রাপ্ত হন । 
সদর-আলার পুত্র হইয়াও দরিদ্র শিক্ষাব্রতীর জীবনই অশ্বিনীকুমারের 
নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়! মাত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়সে শ্্রীরামপুরের নিকটবর্তী চাতরা 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়৷ আসিলেন। শুধু বিগ্ভালয়ে 


অশ্বিনীকুমার দত ১৮১ 


নহে, অন্তান্য ক্ষেত্রেও--খেলাধুলায়, আমোদ-প্রমোদে সকল বিষয়ে 
অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়! কার্য করিয়! ছাত্র ও অভি- 
ভাবকদের মধ্যে এক নৃতন পরিবেশের স্থপতি করিলেন। স্থানীয় অধি- 
বাসীদের স্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাহাদেরই সহায়তায় শ্রীরামপুর এসো- 
সিয়েশন স্থাপিত হইল । বিগ্ভালয় পরিত্যাগকালে ১৮৮০, ৭ই জানুয়ারী 
ছাত্রদের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রে এই সকল বিষয় সবিশেষ উল্লিখিত 
হইয়াছিল । ভাবী কর্মবহুল অশ্বিনী-জীবনের বীজ এইখানেই উপ্ত হয়। 

ছোটলাট সার এসলি ইডেন অশ্বিনীকৃূমারের বিদ্যাবত্তার সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন । তিনি ম্বয়ং তাহাকে সরকারী কর্মে নিয়োগের প্রস্তাব 
করিলে সদর-আলা৷ ব্রজমোহন তাহাতে অসম্মত হন। তীাহারই ইচ্ছা 
অনুসারে অশ্বিনীকুমার ১৮৮০ সনে স্বাধীন ওকালতী ব্যবসা আর্ত 
করিবার জন্য বরিশালে আগমন করেন । এইবার স্বদেশসেবায় আত্ম- 
নিয়োগের স্থযোগ ঘটিল। অশ্বিনীকুমার একাদিক্রমে নয় বৎসর কাল 
আইন ব্যবস! করিয়! পরে ইহাও ছাড়িয়া দিলেন । কারণ ইহাতে দেহের 
স্বাধীনতা থাকিলেও মনের স্বাধীনতা সন্কুচিত হইয়া পড়ে । যাহা হউক, 
ইহা কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের কথা । 

এই সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিভ! নানা কার্ষের ভিতর দিয়৷ আত্ম- 
প্রকাশ করিল ৷ অশ্বিনীকুমার, রামতনু লাহিড়ী ও বিশেষ করিয়া কেশব- 
চন্দ্র সেন দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত | মনীষী খধি-প্রতিম রাজনারায়ণ বস্তুর 
সহিতও তাহার বেশ মেল1-মেশা ছিল । রাজনারায়ণ ছিলেন হাস্তরসের 
প্রঅবণ। তিনি অখিনীকুমারকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, যদি 
নেতা হইতে চাও কলিকাতায় যাইও আর যদি কাজ করিতে চাও 
বরিশালে থাকিও। রাজনারায়ণের বাণীকে অশ্বিনীকুমার বেদবাক্য 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । কর্তব্য, নীতি ও রসমন্ত্রে তিনি উজ্জীবিত ; 
কিন্ত কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি এ তিনের সমন্বয় সাধন করিলেন 


১৯৭ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 

আর একজনের সংস্পর্শে আসিয়া। তিনি হইলেন দক্ষিণেশ্বরের 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস। অশ্বিনীকুমার চার পাঁচবার তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইতিমধ্যে বহু সাধুসস্তর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণই যেন সকলের অপেক্ষা পূর্ণতর এশ্বরিক শক্তি- 
সম্পন্ন । আনন্দ ও বস রামকৃষ্ণের দেহ, মন, কথাবার্তা, হাবভাব সকলই 
জুড়িয়া ছিল। তাহার নিকট এই যে স্ফত্তির পরিচয় পাইলেন, তাহা 
অশ্থিনীকুমারের মধ্যেও অন্ুপ্রবিষ্ট হইল । ম্ৃত্যুতেই এই স্ফূতির অবসান 
ঘটে। উচ্চশিক্ষিত, আইনজ্ঞ, সাধুসন্ত দ্বারা প্রভাবিত, ক্ষতি-মন্ত্ে 
উদ্দীপিত অশ্বিনীকুমার বরিশালে অবতীর্ণ হইলেন। ইহার পরই তাহার 
কর্মজীবনের প্রকৃত পক্ষে সুচন| । 


০ 


তাহার ওকালতীতে নাম হইতে অধিক বিলম্ব হইল না, কিন্তু তাহার 
চেয়েও বেশী নাম হইল অন্য কারণে । অশ্বিনীকুমার ভক্ত, ত্রান্গ- 
সমাজের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠযোগ ; অশ্বিনীকুমার সঙ্গীত রচয়িতা, গানের 
ছার! সাধারণকে উজ্জীবিত করিতেছেন ; অশ্বিনীকুমার বক্তা, বক্তৃতায় 
তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়৷ ফেলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা দ্বারা 
তিনি এমনভাবে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন যে, তিনি "বরিশালের 
কেশবচন্দ্র' বলিয়৷ তখন আখ্যাত হইতে লাগিলেন । অশ্বিনীকুমারের 
আববিঞাবে বরিশালের নৈতিক আবহাওয়াও ফিরিয়া! গেল। শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই যে সব ছুর্নীতির প্রাবল্য দেখা যাইতেছিল, 
তাহার উপস্থিতিতে তাহা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। ন্বদেশবাসীদের নিজ 
কর্তব্যে উদ্ধদ্ধ করার জন্য তিনি সঙ্গীতের আশ্রয় লইলেন। এই সময় 
[তিনি যে সব গান রচনা করিলেন “ভারত-শীতি” নামক পুস্তকে ১৮৮৪ 


অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৩ 


সনে তাহা প্রকাশিত হয়। আদালতে অশ্বিনীকুমার বিচিত্র রকমের 
লোকের সংস্পর্শে আসেন। উহার বাহিরে মাঝি মাল্লা, দোকানদার, 
তাতি জোলা, নমঃশুদ্র চাষী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে 
মিশিয়। তিনি বক্তৃতা ও সঙ্গীতের সাহায্যে তাহাদের মধ্যে নীতি ও কর্তব্য 
বোধ জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন । 

ভারতবর্ষে ১৮৮৪ সনে স্বায়ন্ত শাসন প্রবর্তনকল্পে বিধিমত আয়োজন 
হয়। বরিশালে কিন্তু প্রথমেই ইহা আরন্ত হয় নাই। বরিশালবামী ইহা 
আশু প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন উপস্থিত করিল। বারশালে রাজ- 
নৈতিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য চ১900195 £99090196101)” বা 
জনসাধারণ-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। অশ্বিনীকুমার ইহাঁর দ্বিতীয় সম্পাদক 
হন। জিলার জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ছিল ইহার অন্যতম 
উদ্দেশ্য । বরিশালবাসীর পক্ষে অন্যান্যদের সঙ্গে অশ্বিনীকুমীরও লাট 
দরবারে স্বায়ন্ত শাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলেন । ইহাতে ফল 
হইল । ১৮৮৭ সনে বরিশালে স্বায়ন্তশাসন আইন অনুযায়ী ডিষ্রিক্টবো 
লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। প্রতিনিধিমূলক শাসন 
ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে । অস্বিনীকুমার এই 
তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই ঘুক্ত হইয়া পড়িলেন। কোনটির সদস্য, কোনটির 
সহকারী সভাপতি এবং কোনটির সভাপতি হইলেন । তিনি এই সকল 
প্রতিষ্ঠানের সদ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়াও জনগণের সংস্পর্শে আসিতে 
লাগিলেন। “দেশ-জন-ধর্ম তিন দিকেই অশ্থিনীকুমার কর্মতৎপর হইয়া 
উঠেন । 

কিন্তু আর একটি বিষয়ের সুচনা হইতেই তাহার সত্যকার জীবনত্রত 
আরম্ভ হইল। বরিশালে একটি মাত্র “জিলা স্থুল' নামে সরকারী উচ্চ 
বিষ্ভালয় ছিল। বাঙ্গলা সরকারের ১৮৫৩, অক্টোবরের আদেশ বলে এ 
সনের ১৬ই ডিসেম্বর বরিশালে জিলা স্কুল প্রতিষ্িত হয়। ১৮৮৪ সনে 
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ইহার ছাত্রসখ্য। ছয়শতের উপর উঠিল । কিন্ত সরকার প্রয়োজনানুরূপ 
গৃহ বাড়াইতে রাজী হইলেন না । তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র 
দত্তের পরামর্শে অশ্বিনীকুমার ১৮৮৪ সনের ২৭শে জুন ব্রজমোহন স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্রজমোহন তখনও জীবিত, তাহার ইচ্ছা ছিল ইহার 
নাম দেওয়া হয় ্যাশন্তাল স্কুল” । কিন্তু শেষ পর্যস্ত উক্ত নামই থাকিয়া 
যায়। ইহার পর এই বিগ্ভালয়কে কেন্দ্র করিয়াই অশ্বিনীকুমারের সকল 
কার্য পরিচালিত হইতে লাগিল । 

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মূল মন্ত্ব-_-সত্য, প্রেম, পবিত্রতা ; নিজন্ব 
পতাকায় এই মন্ত্রটি লিখিত হয়। বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব সঙ্গীতও 
ছিল। এখানে ভণ্তি হইবার সময় প্রত্যেক ছাত্রের হাতে কুড়িটি উপদেশ 
সম্বলিত এক লিপি দেওয়া হইত । ইহার হেতুবাদের প্রথমে ছিল-_ 
“আমরা বি্যালয়ে ও গৃহে উভয় স্থলেই তোমার বাবহার সমভাবে পর্যবেক্ষণ 
করিব । তোমার প্রতি আমাদের তত্বাবধান বিদ্যালয়ের ছুটি হওয়ার সঙ্গে 
শেষ হইবে না ৮ অখ্বিনীকৃমারের নেতৃত্বে বিদ্যালয় পরিচালন! এমন 
সুষ্ঠুরূপে হইত যে, ইহার ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বাঁড়িয়। চলিল | শিক্ষা দান 
কার্ষেও যোগ্য এরং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের নিয়োগ করিলেন। তাহার 
পূর্বপরিচিত বন্ধু ও ছাত্রদের নিয়োগেও পশ্চাৎপদ হইলেন না । অশ্বিনী- 
কুমার বিগ্ভালয়ে যে আদর্শ স্থির করিলেন, তীহার সহকর্মীগণ প্রাণপণে 
তদনুযায়ী কার্য করিতে যত্ববান্‌ হন। 

বিদ্যালয়ের আদর্শ অনুযায়ী অশ্বিনীকুমার সহকমীর্দের লইয়া ইহার 
বাহিরেও ছাত্রগণের উন্নতির জন্য সবিশেষ অবহিত হইলেন । খেলার মাঠে, 
ভ্রমণে, সভাসমিতিতে, আমোদ-প্রমোদে ইহারা সকলে মিলিত হইতেন। 
ক্রমে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিল । 44609 870117615 01 009 
7৯০০1" (দরিদ্র লোকের ছোট ছোট ভাই) প্রতিষ্টিত হইল রোগী ও দরিদ্রের 
সেরার জন্য । অশ্বিনীকুমার স্বয়ং কলের! ব্যাধিগ্রস্ত মুসলমান ও 
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তথাকথিত অস্ত্যজ রোগীদের সেবা করিয়াছেন । তখন বরিশালে কলেরার 
খুব প্রকোপ ছিল । অশ্বিনীকুমার নিজের সেবার আদর্শ ছাত্রদের মধ্যে 
অন্ুপ্রবি করাইবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি গঠন করিলেন। পণ্তিত 
কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের নাম এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে বিজড়িত হইয়া 
আছে। এই সেবা-প্রতিষ্ঠানটির এরপ সুনাম ছিল যে, এনসাইক্লোপিডিয়৷ 
ব্রিটানিকার দশম সংস্করণে (১৯০২) বরিশাল নামক নিবন্ধে এইরূপ 
উল্লেখ আছে £ 

“0. 001062115 ৮৬০ 91751 61209 ০0119595, 01991760 
%%10110706 03091101061 210....,, (10615 216..8 1১90110 
110121% 9512901151150 ৮5 9005011191101) 10 1858, 2100 & 
9100091)15” (17101) 101: 17611091175 (1)6 5101 200 1১০9০01 2170 
07010090106 6 11151190692] 21070 019 51081 110100591891)1 
০0 ০০৮৩.৮ 


€132170 ০? 17076” (আশ দল )১ 4116 711590০+ ( অগ্নি- 
নির্বাপক দল), 477151099+ [012101” বান্ধব সমিতি) প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠিত 
হইল । ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে পরিচালিত 
হইত। শেবোক্ত সমিতিতে অশ্বিনীকুমার সময় সময় পৌরোহিত্য 
করিতেন | এই স্ব কার্য ছেলেদের পাঠ ও স্বাস্থ্যের রি লক্ষ্য রাখিয়াই 
করিতে হইত। 

ব্রান্মসমাজের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা উল্লেখ 
করিয়াছি । এখানে প্রদত্ত ছুইটি প্রসিদ্ধ ইংরেজী বক্তৃতা (১) 7২০1০010185 
হা) 13121)170 90118] এবং (২) 105 91155 %/০00175 01 
19 15851 2১0 01১০ ৬/০9% পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । অশ্বিনীকুমার 
ব্রাহ্মঘমাজের সংস্কারমূলক কার্ষের পক্ষপাতী হইলেও প্রাচীন সমাজ 
হুইতে নিজেকে ছিন্ন করিতে চাহেন নাই। অষ্টম দশকেই কতকগুলি 
কার্ষের জন্য ব্রাহ্মসমাজ-করৃপক্ষ তাহার প্রতি রুষ্ট হন। তিনি ইহা 
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হইতে ক্রমশঃ দুরে সরিয়া পড়েন। ১২৯৩ (১৮৮৬ ইত বঙ্গাবেক 
বৈশাখ মাসে তিনি সন্ত-প্রধান বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ; 
করিলেন। ১২৯৪ বঙ্গান্দে ভক্তিযোগ” গ্রন্থের বিখ্যাত বক্ততাগুলি, 
অশ্বিনীকুমার কতৃক ব্রজমোহন বিদ্যালয়-গৃহে প্রদত্ত হয়। এই 
বন্তৃতাসমূহই আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পরে উক্ত 
নামে প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থখানি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে 
যে, ইহা ইংরেজী এবং কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয় । 

এই দশকের প্রথম হইতে আরন্ধ আশ্বনীকুমারের রাজনৈতিক কার্ষের 
কথা আলোচনা করিয়াছি । ১৮৮৫ সনে যখন বোস্বা ইয়ে ইণ্ডিয়ান স্াশস্তাল 
কংগ্রেস প্রতিষ্টিত হয় তখন বাঙ্গলার প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের পক্ষে 
ইহাতে যোগ দেওয়৷ সম্ভব হয় নাই। ১৮৮৬ সনে কলিকাতা! অধিবেশন, 
হইতেই বাঙ্গালী নেতৃবুন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে যোগ দিলেন । অশ্বিনী- 
কুমারের রাজনৈতিক কার্ষের মধ্যে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হইত । শিক্ষিত সমাজ জনসাধারণ হইতে আলাদ| ইহ! তিনি. 
কল্পনাও করিতে পারিতেন না । তিনি কংগ্রেসের পরবতী মাদ্রাজ অধিবেশনে 
(১৮৮৭) বরিশাল জেলার পঁয়তাল্লিশ সহস্রেরও অধিক হিন্দু-মুসলমান 
কৃষকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি আবেদন উপস্থিত করিলেন । আবেদনের' 
মর্--আমর! যাহাকে স্বরাজ বলি তাহারই আদর্শে এদেশে গ্রতিনিধি- 
মূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন। তিনি এই আবেদনখানি ইহার পূর্বে 
পার্লামেন্টেও পাঠাইয়াছিলেন। কংগ্রেস ইহার বহু পরে জনগণের; 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 


& 


অষ্টম দশকের শেষ বৎসর হইতেই অশ্বিনীকুমার আর একটি গুরুতর; 
বিষয়ে হাত দিলেন । তাহার পিতৃদেব এই শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া 
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ছিলেন যে, বিদ্যালয়টি যেন অদূর ভবিষ্যতে কলেজে উন্নীত হয় £ 
বি্ভালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৮৯ সনে, অস্থিনীকুমারের অক্রান্ত 
চেষ্টায় ও পরিশ্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ খোলা হইল । এই বৎসরই 
লাখুটিয়ার জমিদার বিহারীলাল রায় রাজচন্দ্র কলেজ স্থাপন করিলেন। 
পরবর্তা সনে ইহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইল, সঙ্গে সঙ্গে 
আইনের ক্লাশও খোলা হইল । তখন বরিশাল সহর এত প্রসারিত হয় 
নাই, ইংরেজী শিক্ষাও ব্যাপকতা লাভ করে নাই । এইরূপ ক্ষেত্রে ছুইটি 
কলেজ পরিচালনা কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয় । 

কিন্তু অখিনীকুমার দমিবার পাত্র নহেন তাহার আদর্শে বরিশাল- 
বাসী অনুপ্রাণিত। নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে স্কুলের সঙ্গে কলেজ ক্লাশ খুলিয়া 
দিয়া শত কৃচ্ছ তার মধ্যেও ইহাকে চালাইতে লাগিলেন । বিদ্যালয়ের 
ছাত্রপ্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর স্থগঠিত হইল । ছাত্রগণ নিজ চরিত্র গঠনেই 
শুধু অবহিত হইলেন না, পারিবারিক কলহাঁদি নিবৃত্ত করায়ও তাহার! 
অগ্রসর হইলেন। অশ্বিনীকুমার এই সকল কার্ষে সহকমাঁদের প্রচুর 
সহায়তা পাইতে লাগিলেন । তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্কুল 
ও কলেজে পাঠনায় রত, কর্তব্যনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষক, অশ্বিনীকুমারের গুণমুগ্ধ কৃতী ছাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলেজ 
বিভাঁগের অধ্যক্ষ | সেবাপরায়ণ কালীশচন্দ্র বিষ্ভাবিনোদের কথা আগেই 
বলিয়াছি। যেমন অশ্বিনীকুমার তেমনি তাহার সহকর্মীবৃন্দ! একই স্থানে 
এমন সমাবেশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। 

জমিদারপুষ্ট রাজচন্দ্র কলেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল, কিন্ত 
তাহা! লইয়া কখনও কলহ বাধে নাই ব| উভয়ের মধ্যে মনকষাকষিও 
ঘটে নাই। ব্রজমোহন কলেজ অন্তনিহিত শক্তিতেই সমস্ত বিপদ 
আপদ কাটাইয়! উঠিয়াছিল। রাজনন্দ্র কলেজ প্রথম শ্রেণীতে পরিণত 
হইবার আট বৎসর পরে ১৮৯৮ সনে ত্রজমোহন কলেজ বিএ ক্লাস 
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খুলিবার অনুমোদন লাভ করে । সঙ্গে সঙ্গে এখান হইতে আইন পরীক্ষা 
দিবারও ব্যবস্থা হয়। ব্রজমোহন স্কুল এবং কলেজের সুনাম তখন চারি- 
দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রদের নীতিজ্ঞান কত দৃ়মূল ছিল তাহার 
অনেক কাহিনী আমরা শুনিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রেজিষ্ট্রার 
বিখ্যাত রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদের পরীক্ষার সময় কোন 
“গার্ড”না দেখিয়। বিশ্মিত হন । জিজ্ঞাস! করিয়! জানিলেন যে, ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের ছেলেরা কখনও উত্তর নকল করে না বা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ 
করে না! সরকারের নিকটও বিদ্যালয়টি একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠান 
বলিয়। গণ্য হইল | ছোটলাট সার জন উডবার্ণ ইহাকে “4৯ 151779119- 
016 10010717761 010011৮2865 617661101159” বলিয়া অভিনন্দিত 
করিলেন। অধ্যাপক কানিংহামও বলিয়াছিলেন, “বরিশাল থাকিতে কেন 
ভারতীয় যুবকেরা কেন্বি'জে যায় তাহা আমি বুঝিয়৷ উঠিতে পারি না।” 

বল! বাহুল্য, অশ্বিনীকুমার ছিলেন এ সকল প্রচেষ্টারই মূলে । তিনি 
কলেজে ইংরেজী অধ্যাপনা করিতেন । কিন্তু আগেই আমর! দেখিয়াছি, 
ছাত্র সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার যাবতীয় উপায় তিনি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । খেলাধুলা, রাস্তায় বেড়ানো, নৌভ্রমণ, বাড়িতে বসিয়। 
ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তো ছিলই, ইহ। ছাড়া অতিরিক্ত আরও 
কিছু ছিল। আমাদের জাতীয় উন্নতির মূলে চরিত্র গঠন । যুবক সমাজকে 
শুক্ধ উপদেশ দিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতেন না, নিজের জীবন দিয়া, নানাজনের 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি তাহাদের চরিত্রবান হইতে অনুপ্রাণিত করিতেন । 
বিষ্ভালয়ের বাপ্ধব সমিতিতে এই উদ্দেশ্তঠে তিনি যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন 
তাহা ভাষার পারিপাট্যে এবং জ্ঞানের গভীরতায় অমূল্য । এইরূপ ছুই 
প্রস্থ বক্তৃতা পুস্তকীকারে লিপিবদ্ধ হইয়া “প্রেম” ও “ছুর্গোৎসবতত” নামে 
'প্রকাশিত হইয়াছে । “কর্মযোগ” নামে বন্ছু পরে (১৯১৪) প্রকাশিত আর 
একখানি বইও যুবক সমাজকে লক্গ্য করিয়াই রচিত। 


অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৯ 


অশ্বিনীকুমারের প্রত্যেকটি কার্যই ছিল গঠনমূলক, যাহাকে বর্তমান 
পরিভাষায় “রচনাত্মক” বলা হয়। এ সময়কার কংগ্রেসের আবেদন- 
নিবেদনমূলক কার্ষপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিতে তিনি ক্ষান্ত হন 
নাই। চিত্তরশঙ্করণ নায়ারের সভাপতিতে ১৮৯৭ সনে অমরাবতীতে 
ংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় সেখানে একটি বক্তৃতায় আশ্বনীকুমার ইহাকে 
“তিনদিনের তামাসা বলিয়া বিদ্রপ করিয়াছিলেন । প্রবাসী-সম্পাদক 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অশ্বিনীকুমার সন্বদ্ধে বলেন, “কংগ্রেসের এক অধি- 
বেশনে--কোথায় তাহা মনে পড়িতেছে না, তিনি 'অনেক ঘ্ঘদেশভক্ত'কে 
ঘিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দহুলালের সহিত তুলনা! করিয়া যে বক্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! এখনও আমাদের মনে আছে। তিনি স্বয়ং নন্দহুলাল 
জাতীয় .স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না ।” (প্রবাসী- অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃঃ 
২৭৪1) এইরূপ কঠোর সমালোচনা করিলেও অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসকে 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়াই গণ্য করিতেন, প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই 
তিনি উপস্থিত থাকিতেন এবং ইহার কার্ষে যথাসাধ্য যোগ দিতেন | নিজ 
জিলায় ফিরিয়া কংগ্রেসের কথা জনসভায় প্রচার করিতেও তিনি ক্রটি 
করিতেন না । 
অধ্যক্ষ ব্রজেন্্রনাথের উপর কুষ্টিয়ায় নীলকরের লোকজন কতৃক যে 
অত্যাচার হয়, তাহার প্রতিকারকল্পে বরিশালে অশ্বিনীকুমার বিশেষ তৎপর 
হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মোকদ্বমা হাইকোর্ট পর্বস্ত গড়ায় এবং শেষ 
পর্যস্ত তিনিই জয়লাভ করেন । ইহার পর নীলকরদের অত্যাচার এ অঞ্চলে 
একেবারে বন্ধ হইয়৷ যায়। অশ্বিনীকুমার প্রবত্তিত আন্দোলনের ফলেই 
তখন ইহ! সম্ভব হয়। বিবিধ জনহিতকর কার্মের মধ্যে মাদকদ্রব্য নিবারণ 
সম্বব্ধেও তিনি বিশেষ তৎপর ছিলেন৷ পার্লামেন্ট সদস্ত ডবলিউ, এস, 
কেন্‌ এই বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন । অশ্থিনীকুমারের এই সকল কার্যকলাপ 
তিনি নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন । ১৮৯৭ সনে আলমোড়ায় ব্বামী- 


১৯৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


বিবেকানন্দের সহিত তাহার সাক্ষাৎ এবং জনশিক্ষার (71898 ৪৫- 
0801017৮ ) প্রতি তাহার আগ্রহ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পরাধীন 
স্বামীজীর বুটজুত স্বাধীন ইংরেজ ও আমেরিকানদের দিয়া খোলানো৷ ও 
তাহাদের দিয়! তাহাকে চামর ব্জন করানো দেখিয়া অশ্বিনীকৃমারের কি 
আনন্দ ! 


€ 


অশ্বিনীকুমারের কীত্িনূর্য যখন প্রায় মধ্য গগনে, তখন উনবিংশ 
শতাব্দী পরিসমাপ্ধু হইল । বাঙ্গল৷ ও মহারাষ্টে এক শ্রেণীর চিস্তাধীল 
নেতার উদ্ভব হইল, ধাহারা কংগ্রেসের “ভিক্ষা”নীতির পরিবর্তে 
আত্মশক্তির উপরেই অধিকতর নির্ভর করিতে চাহিলেন। লর্ড কার্জন 
€ ১৮৯৮-১৯০৫ ) ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়! ব্রিটিশের স্বার্থান্ধ 
সাম্রাজানীতি পূর্ণ মাত্রায় প্রবর্তন করিতে প্রয়াসী হইলেন / তখন এই 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী দল নিজ প্রতিজ্ঞায় আরও অটল ও দৃঢ় হইলেন। 
১৯০৩ সনের ওর! ডিসেম্বর ভারত সরকার সর্প্রথম ঘোষণা করিলেন যে 
শাসন কার্ষের সুবিধার জন্য বাঙ্গলা ও মাদ্রাজকে বিভক্ত করা হইবে। 
এই বৎসর লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে মাত্রীজে কংগ্রেসের অধিবেশনে 
এই প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদ করা হয়। কার্জন একগু য়ে ও স্বৈরাচারী ; 
তাহার প্রস্তাব যেমন ক্রমশঃ সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছিল, 
প্রতিবাদও তেমনি দানা বাঁধিতেছিল । অবশেষে ১৯০৫ সনের ২০শে 
জুলাই সরকারের চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইল--বাঙ্গলাকে ভাগ করিতেই 
হইবে । তবে স্থির হইল বঙ্গভঙ্গ আনুষ্ঠামিকভাবে সম্পন্ন হইবে পরবর্তী 
১৬ই অক্টোবর । 

ব্র্মমোহন বিগ্ঠালয়ের স্কুল ও কলেজ বিভাগে ইহার আদর্শের প্রতি 


অশ্বিনীকৃমার দত্ত ১৯১ 


শ্রদ্ধার্শীল তাহার বিশ্বস্ত সহকর্মীরা আসিয়া যোগ দিলেন। কলেজ 
বিভাগে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ ( ১৯০১--১১), 
অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্কুল “বিভাগে” ভবরঞ্জন মজুমদার, 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ) প্রমুখ কর্মীবৃন্দ অশ্থিনী- 
কুমারের সহযোগী হইলেন । বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে আদর্শীন্থগ 
কার্য সমানে চলিতে লাগিল । অশ্বিনীকুমার এতদিনে প্রকৃত লোক- 
শিক্ষক হইয়াছেন । জনসাধারণের সঙ্গে তাহার যোগসূত্র দৃঢ় । সেবা ও 
প্রেম দ্বার! দুরদুূরাস্তের লৌককেও তিনি আপন করিয়া লইয়াছেন। তাহার 
এক একটি ছাত্রের মধ্যে তাহার কর্মনৈপুণ্য এবং আদর্শ চরিত্রের ছাপ 
প্রতিভাত হইত। তাহাদের কার্য ও আচরণ অশ্বিনীকুমারের মহিমা 
থোষণা করিত । যখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সরকারীভাবে প্রচারিত হইল, 
তখন বরিশাল জেলাবাসী ব্যক্তিগত বাদবিসম্বাদের কথা ভুলিয়া 
এককভাবে স্বদেশগতপ্রাণ অখ্বিনীকুমারের পশ্চাতে আসিয়! দাড়াইল। 
বুঝা গেল, তিনি সত্যই লোকনেতা । 

বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দৌলনের কথা ভারতবর্ষের স্বাধীনত। প্রচেষ্টার 
ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অশ্বিনীকুমারের 
নেতৃত্বে বরিশাল জেল! ইহার বিরুদ্ধে কিরূপ আন্দোলন করিয়াছিল, 
তাহা লিখিতে গেলেও একখানি বড় বই হইয়া যায়। ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনীতিতে আবর্তে না জড়াইয়া ইহার 
কর্মীদের দ্বারাই তিনি ১৯০৫ সনের ৬ই আগষ্ট স্বদেখ-বান্ধব সমিতি গঠন 
করিলেন । অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইলেন ইহাঁর সম্পাদক, আর 
সভাপতি হইলেন অখ্বিনীকুমার ব্বয়ং। বাখরগঞ্জের পল্লীতে পল্লীতে স্বদেশীর 
বার্তা পৌছাইয়৷ দিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও প্রচারক নিযুক্ত হইলেন। 
এই উদ্দেস্টে অশ্থিনীকুমারের আনুকুল্যে প্রিয়নাথ গুহের সম্পাদনায় 
“বিকাশ নামক একখানি পত্রিকাও বাহির হইল। জাতীয়তাবাদের 


১৯২ ভারতের মুক্তি-সম্ধানী 


পরিপোষক বরিশাল হিতৈষী” প্রতিষ্ঠার মূলেও তিনি ছিলেন। বরিশালে 
অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে পাঁচজন স্থানীয় নেতার স্থাক্ষরযুক্ত বিলাতী 
দ্রব্য বর্জনের ইস্তাহার বাহির হইল। বিলাতী জিনিস আর বিক্রয় 
হয় না। সরকারী কর্মচারীরা প্রমাদ গণিল। ম্যাজিন্ট্রেট শত চেষ্টায়ও 
বিলাতী জিনিস কিনিতে পান না । দোকানদাররা বলিল, এসব পাইতে, 
হইলে “বাবু'র ( অশ্বিনীকুমার ) আদেশপত্র চাই । সহরে যখন এই রকম 
অবস্থা, তখন ভাঙ্গা বাঙ্গলার ছোটলাট স্তার ব্যামফীন্ড ফুলার আসিয়া 
অশ্বিনীকুমারের সহিত ইস্তাহারে স্বাক্ষরকারী নেতাদের নিজ গ্তীমারে 
ডাকাইয়৷ উহ! প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিলেন । তখন বরিশালের 
সর্বত্র পুলিশ ও গুর্থা সৈন্য ছাইয়া গিয়াছে। 

ইস্তাহার প্রত্যান্ৃত হইল ; কিন্তু জনসাধারণ বিলাতী বর্জন আন্দোলন 
শুরু করিয়া! দিল। ৭ই আগষ্ট ও ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫ ) বঙ্গভঙ্গ দিনে 
বরিশালেও রাখীবন্ধন ও সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইল । স্বদেশ-বান্ধব 
সমিতির সভ্য ও প্রচারকগণ জেলার সর্বত্র নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসারে 
কাজ করিয়া চলিলেন। বিভিন্ন পল্লীতে দেড়-শতেরও অধিক শাখা- 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল । ইহার এক বৎসরের কার্যকলাপ দেখিয়! ১৯০৬৮ 
১৬ই আগষ্ট 0119 357598156 লেখেন) _ 
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শিক্ষা» স্বাস্থ্য, স্বদেশী ও সালিশী__এই চারিটি অস্থিনীকুমারের গঠন- 
মূলক কার্ষের অঙ্গ ৷ প্রচারক ছারা শুধু নহে, তিনি এই সকল বিষয়ের 


আশঙ্বনীকুমার দত্ত ১৯৩ 


মর্ম জনসাধারণের হৃদয়ে গাথিয়৷ দিবার জন্য কথকতা, যাত্রা! ও জারির 
আশ্রয় লইলেন এবং হিন্দু-মুসলমান-নিখিশেষে গায়ক নিযুক্ত করিলেল। 
'্বদেশী” যাত্রা গানের গায়ক মুকুন্দ দাস এবং কথক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
নাম বাঙ্গালীমাত্রেই অবগত আছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 
অশ্বিনীকুমার মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাঁত্রা-গান দ্বারা নিজ জেলাবাঁসীদের 
স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। অশ্বিনীকুমার স্বয়ং কৰি মনোমোহন চক্রবর্তী 
এবং আরও অনেকে যাত্রার জন্য স্বদেশী-গান রচনা করিয়! দিতেন । 
ইহার পর আসিল ১৯০৫ সনের বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন। 
সরকার হুকুম দিলেন--প্রকাশ্য রাজপথে “বন্দে মাতরম্‌” ধ্বনি করা হইবে 
না, এই সর্তে রাজী হইলে প্রাদেশিক সম্মেলন হইতে দিবেন, নতুবা 
নহে। সম্মেলন পণ্ড হওয়া সমীচীন নয় ভাবিয়া অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি অশ্বিনীকুমার উক্ত হীন সর্তেও সম্মত হন। কিন্তু এই বন্দে- 
মাতরম্‌ ধ্বনি লইয়াই যত গগুগোল বাধিল। সম্মেলন ১৩ই ও ১৪ই 
এপ্রিল হইবার কথা । নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়! স্থির করিলেন, সভাপতি 
আব্দ,ল রস্থলকে “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি সহযোগে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়। 
যাওয়া হইবে । ১৩ই এপ্রিল পুলিশ আরব্ধ শোভাযাত্রার উপর লাঠি 
চালনা করিল এবং অনেকে আহত হইলেন । তখনকার বঙ্গের অবিসংবাদী 
নেতা স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের 
বাংলাতে লইয়া যাওয়! হইল । সরাসরি বিচারে তাহার চারিশত টাকা 
জরিমানা হয় । আশ্বনীকুমার ধুতি-চাদর-পরা ছিলেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট 
কর্তৃক অপমানিত হন। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করেন ধুতি-চাদর-ছাড়া 
আর কিছু পরিবেন না। পরবর্তীকালে লাট-বেলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকালেও 
এই প্রতিজ্ঞায় তিনি অটল ছিলেন । প্রথম দিনের সম্মেলন কোনমতে 
সমাধা হইল, কিন্তু দ্বিতীয় দ্রিনে অধিবেশন আরন্ত হইবার অল্প পরেই 
পুলিশের আদেশে ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ হাইকোের 


১৩ 


১৯৪ ভারতের মুক্ি-সন্ধানী 


আগীলে জিতিয়া ঘান এবং পরবর্তী আগষ্ট মাসে বরিশালবাসীর আহ্বানে 
পুনরায় বরিশালে গিয়া বিপুলভাবে সম্বধিত হন। 

বরিশালের বিলাতী দ্রব্য বর্জন ভারত-সচিব মর্লেকেও ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ১৯০৬, ১১ই মে [২০০0119061015-এ 
লেখেন ষে, সীমান্ত, সমর-ব্যয় এবং বরিশাল এই তিনটি বিষয় ভাবিয়া 
তিনি বিনিদ্র রনী কাটাইতেছেন। বস্তুতঃ বরিশাল স্বদেশী আন্দোলনে 
সমগ্র দেশে প্রথম স্থান অধিকার করিল । ব্রচ্মবান্ধব-অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র 
প্রনুখ প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ কতৃক অন্থষ্ঠিত এবং লোকমান্ত তিলকের 
উপস্থিতি-পৃত কলিকাতার শিবাজী উৎসবে মুল উৎমব দিনের ( ১৯০৬, 
৫ই জুন) সভাপতি পদে জননায়ক অশ্বিনীকুমারকে বরণ করিয়া 
বরিশালকে সম্মানিত করা হইল। বরিশাল নিজ গুণে তখন “পুণ্য 
বিশাল' হইয়াছে । 

যে ফুলার সাহেবের অনাচারে সমগ্র পূর্ববঙ্গ প্রকম্পিত হইয়াছিল, 
পূর্ববঙ্গ শাসনে অতিরিক্ত কর্মতৎপরত| দেখাইতে গিয়া তিনিও শীঘ্রই 
পদত্যাগ করিয়া চলিয়! যাইতে বাধ্য হন। যাইবার পূর্বে ১৯০৬, ১৪ই 
আগষ্ট অশ্বিনীকুমারকে যে পত্রখানি লেখেন, তাহাতে তাহার কর্মশক্তির 
উপর ফুলারের অগাধ বিশ্বাসই স্ুচিত হয়। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে 
যাইতে নিষেধ করিবার হেতুষ্বরপ তাহাকে লেখেন, 
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অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৪৫ 


ঙ 


সরকারী অনাচার ও নির্যাতন ছাড়! আর একটি আকম্মিক বিপদও 
বাখরগঞ্জে ঘনাইয়া আসিল । তাহ1 হইল ব্যাপক ছুভিক্ষ । স্বদেশ 
বান্ধব সমিতি তথা রাজনৈতিক কার্ষের ভার সমিতির সম্পাদক সতীশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে সম্পূর্ণ স্যস্ত করিয়া অশ্থিনীকুমার দরিদ্র নারায়ণের 
সেবায় লাগিয়া গেলেন। সাহায্য সমিতি গঠিত হইল । ১৯০৬ 
সনে ১১ই মে হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬০টি কেন্দ্রে চার লক্ষ 
নব্বই হাজার বৃতুক্ষুর মুখে অন্ন দান করিয়! তাহাদের বাঁচাইয়৷ তোলা 
হইল। অথচ সরকার বলিয়াছিলেন, বরিশালে ছুভিক্ষ নাই । ভগিনী 
নিবেদিতা ছুভিক্ষকালে “স্কুল মাষ্টার অশ্বিনীকুমারের কর্মকুশলতার বিষয় 
এইরূপ বলিয়াছেন,__ 
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তখন রাজনীতিক্ষেত্রে চরমপন্থী ও নরমপন্থী ছুই দল দেখা দিয়াছে! 


অশ্বিনীকুমার প্রথম দলের অন্তভূক্ত ছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের কর্মপন্থা 
অন্মোদন করিতেন না। ১৯০৬, ডিসেম্বরে কলিকাতায় দাদাভাই 


১৯৬ ভারতের মুদ্ধি-সন্ধানী 


নৌরঞ্জীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল । কংগ্রেস প্রদর্শনী 
লইয়৷ কিন্ত গোল বাধিল। চরমপন্থীরা বিলাতী দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়। 
এবং লর্ড মিন্টো কর্তৃক প্রদর্শনীর ঘ্বার উন্মোচনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় 
প্রতিবাদ করিলেন । কালীঘাট মন্দিরে ষে সভা হইল তাহার সভাপতি 
হন অধ্থিনীকুমার। তাহারা প্রদর্শনী বর্জন করিলেন। অশ্বিনীকুমার 
এবারকার কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি হইয়া- 
ছিলেন। ক'গ্রেসে স্বদেশীর অনুকূলে প্রস্তাব পাস হইলেও বুঝা গেল, 
চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলের বিরোধ চরমে উঠিতে বেশী বিলম্ব নাই। 

সরকারী চক্রান্তে ১৯০৭ সনে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে হিন্দু-মুলমানে 
দাঙ্গ] বাধিল। কিন্ত বরিশালে শত চেষ্টা করিয়াও, এমন কি ঢাকার 
নবাবের সাহায্য লইয়াও কুচক্রীরা দাঙ্গা! বাধাইতে পারিল ন]। 
মুসলমানেরা একবাক্যে বলিল, ষে “বাবু” রোগে সেবা ও ছুভিক্ষে অন্নদান 
করেন তাহার আদেশ অমান্ত করিয়৷ তাহার! দাঙ্গা বাধাইতে পারিবে না । 
বরিশালে অশ্বিনীকুমারের অখগ্ু প্রতাপ, ম্যাজিষ্রেটকে তাহার অনুমতি 
লইয়া বিলাতী জিনিস কিনিতে হয়! ইহা সরকারের পক্ষে অসহ্া হইল । 
অবশেষে ১৯০৭ সনে স্থরাট কংগ্রেস ভার্গিয়া গিয়া যখন চরমপন্থী ও 
নরমপন্থীরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন তখন সরকার রুদ্রমু্তি ধারণ করিলেন। 
সংবাদপত্র নিরোধ আইন, সভাবদন্ধ আইন পাঁস হইয়া গেল। বরিশাল 
সভাবন্ধ আইনের কবলে পড়িল। অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র বিভিন্ন 
স্কানের অন্য সাতজন দেশবিশ্রুত কর্মীর সঙ্গে ১৯০৮ সনের ১৩ই ডিসেম্বর 
১৮১৮ সালের তিন আইনবলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী হইলেন । 
আশ্চর্য সংগঠন শক্তিই অশ্বিনীকুমারের নির্বাসনের কারণ বলিয়া পরে 
জান। গিয়াছে । ব্বদেশ-বান্ধব সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হইল । মুকন্দ 
দাম, ভবরঞ্জন মজুমদার প্রমুখ কমীগণ কারাবরণ করিলেন। দমননীতি 
পুরাদমে আরস্ত হইল । 


অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৯৭ 


এতক্ষণ ভ্রজমোহন বিগ্যালয়ের (স্কুল ও কলেজ) কথা আলোচনা হয় 
নাই। এই বিষ্ভালয়ের শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষার্থীগণ ছিলেন অশ্বিনীকুমারের 
দক্ষিণ হস্তস্বরপ। ছোটলাট হইতে বহু পদস্থ রাজকর্মচারী একদা যে 
বিষ্ালয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাহার টু'টি চাপিয়া 
মারিতে উদ্যত হইলেন । কলেজের অধ্যক্ষ স্থপণ্ডিত ও স্থবক্তা রজনীকাস্ত 
গুহ সমস্ত বিপদের মধ্যেও কলেজটিকে পরিচালনা করিতেছিলেন ৷ ১৯০৭ 
সনের ৪ঠা মার্চ কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার স্তার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মু্িবদ্ধ বাহু নাড়িয়৷ তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আমি না! 
থাকিলে আপনাদিগকে মারিয়! কাটিয়া পুঁতিয়! ছাড়িত ।৮ অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট 
তখন এই বিষ্ভালয়ের উপর ভীষণ খাপ্লা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বস্তুতঃ 
আশুতোষের সহায়তায় বহু বিপদ-আপদের মধ্যেও»-এমন কি সরকার 
যখন এখান হইতে প্রেরিত বিশ্ববিগ্ভালয়ের উৎকৃষ্টতম ছাত্রকেও বৃত্তি 
হইতে বঞ্চিত ও উত্তীর্ণ ছাত্রদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ নিষিদ্ধ 
করিয়া দেন রজনীকান্তের চেষ্টা-যত্ে বিদ্যালয়টি আত্মরক্ষা করে | 


লগ 


অশ্বিনীকুমার নির্বাসনকাল লক্ষ জেলে কাটান । কারাগার দেহের 
উপর আঘাত হানিল বটে, কিন্তু তাহার মন আগের মতই ্ফ,তি-পারা 
রহিয়া গেল । এখানে তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেন। গুরুমুখী শিখিয়া! 
তিনি গ্রন্থসাহেব অধ্যয়ন করিলেন। ভারতীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন 
ধর্মগ্রন্থের রসাম্বাদনের জন্য তিনি বনু ভাষা শিখিয়াছিলেন | বাঙ্গালা, 
ইংরেজী, সংস্কৃত ছাড়া ফার্সাঁ, হিন্দী, মারাঠি, উড়িয়া ও গুরুমুখীও তিনি 
আয়ন্ত করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ মাস কারাবাসের পর ১৯১০ সনের ৮ই 
ফেব্রুয়ারী অন্যান্য বন্দী নেতাদের সঙ্গে তিনিও কারামুক্ত হইলেন । 


১০৯৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


ইহার পরেই তিনি বরিশালে আগমন করেন। তখন তাহার সম্মুখে 
পরুধান সমস্তা--ব্রজমোহন বিগ্ভালয় কি করিয়া রক্ষা কর! যায়। 
সরকারের বিরোধিতায় ইহা! মৃতপ্রায় হইয়াছিল। অধ্যক্ষ রজনীকাস্ত 
ও অন্যান্ঠ শিক্ষাব্রতীগণ নামমাত্র বেতন লইয়া ইহাকে কোনমতে 
জিয়াইয়! রাখিতেছিলেন । 

সরকার ভাবিলেন, বরিশালে যত নষ্টের গোড়া এই বিদ্যালয় । 
ইহাকে হাত করিবার জন্য তলে তলে চেষ্টাও চলিতেছিল। অশ্বিনী- 
কুমারের সম্মুখে ছুইটি মাত্র পথ--বিগ্ভালয় তুলিয়৷ দেওয়া, অথবা 
সরকারী সাহাব্য গ্রহণ করিয়া কলেজ পরিচালনার কর্তৃত্ব সরকারের হস্তে 
অর্পণ করা । শেষোক্ত পথ অবলম্বনই তিনি তখন শ্রেয়ঃ মনে করিলেন । 
কিন্ত সরকারী সর্ত বড়ই নির্মম, অধ্যক্ষ রজনীকাত্ত, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র 
প্রমুখ কয়েকজন শিক্ষাত্রতীকে চিরতরে কলেজ ত্যাগ করিতে হইবে ! 
'স্বিনীকুমার স্কুলটি আলাদা করিয়া স্বহস্তে রাখিলেন। সরকারী 
প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর স্থির হইল, তিনি সর্ত মানিয়া 
চলিবেন, কিন্তু উক্ত শিক্ষাব্রতিগণকে অন্যত্র নিয়োগে সরকার বাধা দিতে 
পারিবেন না । ইহাতে কাহারও আপত্তি হইল না । ১৯১১ সনের ১লা৷ 
কুন হইতে ব্রজমোহন কলেজ সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পরিণত 
হুইল । বড় সাধের ব্রজমোহন কলেজের এই পরিণতিতে অশ্বিনীকুমার 
'অলে থে আঘাত পাইলেন মৃত্যুকাল পর্যস্ত তাহা ভুলিতে পারেন নাই । 
অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহের আত্মচরিতে স্বদেশী আন্দোলনকালে ব্রজমোহন 
বিদ্তালয়সংক্রাস্ত বহু তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

পুর্বোগ্ম ফিরিয়া না পাইলেও অশ্বিনীকুমারের কর্মচঞ্চল মন নিশ্চেষ্ট 
থাকিতে পারিল না। তিনি ডিদ্রিতী এসোসিয়েশনের সভাপতি 
শ্দ গ্রহণ করেন। ব্দেশ-বান্ধব সমিতি বেআইনী । ইহার পরিবর্তে 
শুশিক্ষ স্বাস্থ্য বিধায়িনী সমিতি" গঠন করিয়া জেলার জনসেবার কার্ধে 


অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৪৯ 


অগ্রসর হইলেন । ইহার মূলধন স্বরূপ তিনি বার্ষিক তিনশত টাকা দান 
করেন। ১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ হইল । সকলে 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাচিল। ইহার পর ১৯১৩ সনের ২২ ও ২৩শে 
মার্চ অশ্বিনীকুমার ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃত করেন। তাহার অভিভাষণে সরকারী অন্যায় অনাচারের 
প্রতিবাদ ও প্রতিকার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষান্বাস্থ্যের 
উন্নতি ও সম্পদ বৃদ্ধির আয়োজন করিতেও দেশবাসীকে অনুরোধ জানান | 
ইহার পর বনু বৎসর অশ্থিনীকুমার রাজনীতিতে বড় একটা 
যোগদান করেন নাই। শারীরিক অসুস্থতা ইহার প্রধানতম কারণ । 
দেশ পর্যটন তাহার বড়ই প্রিয় ছিল । তিনি সন্ত্রীক ভারতের বন্ছু তীর্থ ও 
দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করেন । বাঙ্গলার বাহিরে নানাস্থানে দীর্ধকাল কাটান । 
১৯১৬ সনে লক্ষ্ৌ কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থ্ী দল মিলিত হয় এবং 
ইহার পর হইতে ইহাতে চরমপন্থীদেরই প্রাধান্য হয়। যখনই কোন 
বিশেষ সমস্তার সমাধান প্রয়োজন হইত তখনই অশ্রিনীকুমারের ডাক 
পড়িত। অন্থস্থ শরীরেও ১৯১৮ সনে বোম্বাই স্পেশাল কংগ্রেসে তিনি 
উপস্থিত ছিলেন । ১৯১৯ সনের ভীষণ ঝড়ে বিপন্ন দেশবাসীর জন্যও 
তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিল । তিনি তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। অসহযোগ প্রস্তাব আলোচনার জন্য আহত 
১৯২০ সনের স্পেশাল কংগ্রেসে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। ব্যোমকেশ 
চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ বাঙলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ অশ্থিনীকুমারের 
নির্দেশে কংগ্রেসগৃহীত কাউন্সিল বর্জন প্রস্তাব মানিয়া লন। দেশবন্ধু 
চিন্তরগ্তন অশ্বিনীকুমারকে "গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। ধুতি-পরা 
সম্পর্কে একবার আশুতোষও অশ্বিনীকুমারকে বলিয়াছিলেন, স্তাডলার 
কমিশনের সদস্তরূপে তিনি যে সমগ্র ভারত ধুতিচাদর পরিয়া ঘৃরিয়া- 
ছিলেন, তাহার পথ দেখাইয়াছেন তিনি, অশ্বিনীকুমার তাহার গুরু । 


২০০ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 
৮৮ 


সমগ্র ভারতের আকাশ-বাঁতাস ১৯২১ সনের প্রারন্ত হইতে অসহযোগ 
আন্দোলনে মথিত হইয়া উঠিতেছিল । এ বৎমর ১৯২১ সনের ২৪শে 
মার্চ বরিশীলে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সভাপতিহে পুনরায় বঙ্গীর 
প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হইল । ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া এবারেও 
অশ্বিনীকুমার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ কবেন। এই 
সময় তিনি যে তথ্যপূর্ণ অথচ “রচনাতক” অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা 
সকলেরই গ্রীতিপ্রদ হইয়াছিল । এই অভিভাষণখানি পরে “আত্মপ্রতিষ্ঠা” 
নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা যে মহাত্মা গান্ধীর 
অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়! উঠিয়াছে এই অধিবেশনে তাহা সম্যক্‌ 
বুঝা গেল । 

এই বৎসরই ১২ই এপ্রিল অশ্থিনীকুমার ব্রজমোহন স্কুলটিকে জাতীয় 
বিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন। তাহার আশীবাদ লইয়! কংগ্রেসের বাণী 
প্রচারের জন্য “বরিশাল' পত্রিকাও প্রকাশিত হইল । রুগ্ন দেহ সত্বেও 
এই সময়কার অন্যান্য আন্দোলনেও তিনি যোগ না দিয়া পারেন নাই । 
টাদপুরে কুলি নিগ্রহহেতু রিমার ধর্মঘট হইল । ধর্মঘটাদের সাহায্যের 
জন্যও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । রুগ্ন শরীর এবারে 
আরও ভাঙ্গিয়া যায়। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় তাহাকে লইয়া যাওয়া 
হইল! দীর্ঘকাল রোগভোগের পর এখানেই তিনি ৬৮ বৎসর বয়সে 
মারা যান। অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুতে সর্বত্র বিষাদের ছায়৷ পড়িল । 
দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে এবং জনসভাসমূহে তাহার 
গুণাবলী আলোচিত হইতে লাগিল । “জননায়কে' অশ্বিনীকুমার সম্পর্কে 
মৃত্যুর বন পূর্বে মনম্ধী বিপিন পাল লিখিয়াছিলেন,__ 

“ভুভিক্ষ ও মন্বস্তরের সময়, হিন্দু ও মুসলমান ছুংস্থ ব্যক্তিগণ তুল্যভাবে 
অশ্বিনীকুমারের সেবা পাইয়া আসিয়াছে । বনু বৎসরের নিংস্বার্থ 


অশ্বিনীকুমার দত্ত ২০১ 


সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয়মান্দরে তাহার জন্য এক অক্ষয় ন্বর্ণ- 
সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । তাহাদের কাছে তিনি একজন প্রধান 
বাগী, ম্যাজিষ্টরেটের সহচর বা! কমিশনারের বিশ্বস্ত বন্ধু নহেন; তাহারা 
তাহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, ছূর্দিনের সহায় এবং ছুঃখকষ্টে 
একান্ত প্রিয়জন বলিয়াই জানে । অগাধ অর্থ দিয়া নহে, বাগ্সিতার 
মোহিনী শক্তিবলেও নহে, জ্ঞানগরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্ত জনসাধারণের 
সহিত চিন্তায়, ভাবে, ও কার্ধে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ 
জননারকের বিশেষত্ব । আমরা এদেশে অধুনা একমাত্র অশ্বিনীকুমারে 
'শ্ই লোকনায়কত্বের কতকটা আভাস পাই” 

( চরিতকথা ) 


অশ্বিনীকুমার সত্য সত্যই এ যুগের অন্যতম লোক-নাঁয়ক ছিলেন । 


্রহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায় 
টি 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র বনু প্রসঙ্গে একটি কথ]! আমাদের মনে বার বার; 
উদিত হয়। নেতাজীর জীবন একটি ক্রমবর্ধমান ভাবধারার পরিণতি । 
বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে আপোষ-রফার মনোভাব পরিহার পূর্বক 
ইহার মূলোচ্ছেদকল্পে সবশক্তি প্রয়োগ করিতে তিনি উদ্ঘোগী হইয়াছিলেন। 
যে ভাবধারার পরিণতি আমরা স্তুভাষচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য করি, তাহার 
উদ্ভব ও অনুশীলনের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত 
সচেতন নহেন। ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান 
অজ্ঞ ব৷ অপরিপক্ক প্রজাশক্তি মাঝে মাঝে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিয়াছে । কিন্তু যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়ে প্রজাশক্তি সংহত 
এবং জাতীয় জীবন সুগঠিত হইতে পারে, তাহার অভাব ছিল বলিয়া তখন 
ইহাতে সাফল্যলাভ সম্ভব হয় নাই। বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
ভারতবাসীর! ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকে সে যুগে অন্যায় বলিয়াই 
মনে করিতেন। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের পর হইতে ইংরেজ শাসন যখন 
ভারতীয় সমাজের রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করিয়! ইহাকে একেবারে অভিভূত 
করিয়! ফেলিতে উদ্যত হয়, তখনই একদল মনস্থী দূররুর্টি বলে ইহার ভাবী 
অপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া জাতিকে সতর্ক থাকিতে উপদেশ 
দেন। ক্রমে ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে এমন এক শ্রেণীর 
তেজ্বী চিন্তাশীল কর্মনায়কের আবির্ভাব হইল ধাহারা এই উপদেশের 
সারবন্তা মর্মে ও কর্মে অনুভব করিলেন এবং সর্বগ্রাসী রাজশক্তির সঙ্গে 
আপোষ-রফার মনোভাব পরিত্যাগ করিয়৷ ব্বদেশীয়দের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির, 


ব্রন্ববান্ধব উপাধ্যায় ২০৩ 


উন্মেষে তৎপর হইলেন । এই সকল কর্মনায়ক ও চিন্তানায়কের শীর্ষস্থানে 
ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। 

্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একটি আশ্চর্য পরিবেশের মধ্যে দেহত্যাগ করেন । 
এই বিষয়টি আমাদের অনেকেরই স্মরণ আছে, আর ইহা লইয়া আমরা 
গর্ও অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি একনিষ্ঠভাবে দেশমাতৃকার 
সেবাই করিয়া গেলেন, স্বদেশী মন্ত্রের ধারক ও বাহকরূপে বঙ্গভূমিতে 
অবতীর্ণ হইয়া জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত কর্মে লিপ্ত রহিলেন, তাহার 
বিষয় আলোচনার আয়োজন কোথায় ? ব্রন্মবান্ধবের সমসাময়িক এবং 
স্বদেশী আন্দোলনে সহকর্মী ও সমভাবুক মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ছুঃখ 
করিয়া বলিয়াছেন, “আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতকটা 
পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে 
পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন সে কথ ক্রমে ভুলিয়! যাইতেছে । নতুব৷ 
এত লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়। রাখিবার জন্য কত আয়োজন হইতেছে, 
কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্ঘৃতিসভার আয়োজন 
পর্যস্ত হয় না কেন? এতদিন হয়ত ব্রহ্মবান্ধবের জীবনকথা সম্যকরূপে 
আলোচনায় বাধ! ছিল, কিন্তু দেশের নূতন পরিবেশে এখন আর তাহ। 
নাই। উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচন। 
করিলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অজ্ঞাত অধ্যায়গুলির উপর যথেষ্ট 
আলোকপাত হইতে পারে । তাহার সঙ্গে ধাহার1 সাক্ষীংভাবে পরিচিত 
ছিলেন, এমন কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। তীহারা উপাধ্যায় 
মহাশয় সম্বন্ধে কিছু লিখিলে বড়ই ভাল হয়। এযাবৎ ব্রহ্মবান্ধবের 
ছুইখানি জীবনী রচিত হইয়াছে, একখানি বাঙ্গলায় ও একখানি 
ইংরেজীতে । জামান ভাষায়ও তাহার একখানি জীবনচরিত বহু পূর্বে 
রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ বাঙ্গলা ও ইংরেজী উভয় গ্রন্থেরই 
লেখকঘয় কোন-না-কোন সময়ে উপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন, আর 


২০৪ ভারতের মুক্তি-সম্ধানী 


ইংরেজী গ্রন্থখানি খুবই তথ্যমূলক। তথাপি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
রচিত বলিয়া আসল মানুষটির স্বরূপ যেন আমাদের চোখে ধরা 
পড়ে না। তবে তাহার কথা আলোচনায় এই ছু'খানি গ্রন্থই বর্তমানে 
আমাদের সম্বল। “সন্ধ্যা” দৈনিকের ফাইল আবিষ্কৃত হইলে তাহার 
কৃতি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হয়ত জানা যাইবে । 


র্‌ 


্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পূর্বাশ্রমের নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কেন এবং কখন তিনি এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন পরে আমরা তাহা 
জানিতে পারিব। ভবানীচরণের পিতা দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তাহার ছুই খুল্পতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারিণীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীচরণ সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং ইগ্ডিয়ান 
লীগ, ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ইপ্ডিয়ান নেশন্যাল কংগ্রেসের অন্যতম 
নেতা। তাহার জনহিতব্রতের সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন 
ভবানীচরণ। পিতা সরকারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন। কৈশোরে তিনি 
পিতার সঙ্গে নান! জায়গায় গমন করেন। শৈশবে তাহার মাতৃবিয়োগ 
হয়। পিতামহী মাতার আসন গ্রহণ করিলেন । সেকালের রীতি- 
নীতি, আচার-আচরণ, কথাবার্তাআলাপ-আলোচনা, পাল-পারণ 
প্রভৃতির প্রতি ভবানীচরণের যে আন্তরিক শ্রদ্ধা--যাহার পরিচয় আমরা 
তাহার জীবনেই দদদ্ধ্যা”যুগে পাই, তৎ্সমুদয়ই পিতামহীর নিকট হইতে 
পাওয়া । গুরুর পাঠশালায় যথারীতি শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ইংরেজী 
স্কুলে ভি হইলেন। চুঁচুড়া হিন্দু স্কুল, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল, কলিকাতার 
জেনারেল এসেম্বলি ইনিষ্রিটিউশন ঘুরিয়া শেষে হুগলী কলেজিয়েট স্কুল 
হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্র হিসাবেও ভবানীচরণের 
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বিশেষ সুনাম ছিল | অধ্যায়নই এসময় ছিল তাহার তপস্তা । আবৃত্তিতেও 
তিনি ছিলেন হুপটু । বন্ছবার প্রথম হইয়া তিনি উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত, 
হন। ত্রয়োদশ বৎসরে উপনয়ন সমাপনাস্তে তিনি একদিকে যেমন মস্ত 
মাংস পরিত্যাগ করিলেন, অন্যদিকে হুগলীর অপর পারে ভ্টপল্লীতে, 
সংস্কৃত অধ্যায়নেও মন দিয়াছিলেন। এইখাঁনেই তীহাঁর পরজীবনের 
সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন অনুশীলনের ভিত্তি স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল । 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ 
করেন। এই সময়কার কয়েকটি ঘটন। তাহার জীবনীকারগণ যাহা 
লিখিয়া গিয়াছেন তাহা! হইতে ভবিষ্যতে তিনি যে ক্ষাত্রশক্তির উপাসক 
হইবেন তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় । আর্মীনী ও কিরিঙ্গিদের অত্যাচারে 
জর্জরিত প্রতিবেশীদের রক্ষার উদ্দেশ্টে তিমি কয়েকজন বন্ধুর সহযোগে 
অভিভাবকগণের অগোচরে যুদ্ধবিষ্ভা শিক্ষা করিতে গোয়ালিয়র রওনা 
হন। ছুই ছুইবার রওন| হইয়া একবার পথিমধ্যে এবং অন্যবার 
গোয়ালিয়রে ধূত হইলেন এবং স্ব-গৃহে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। 
ইহার মধ্যে তিনি কলিকাতায় জ্যেষ্ঠ হরিচরণের সঙ্গে থাকিয়া জেনারেল 
এসেম্বলি কলেজে অধ্যয়ন করিতে আর্ত করিয়াছিলেন । দ্বিতীয়বার 
ফিরিয়া বিদ্যাসাগর (তখন মেট্রোপলিটান ) কলেজে ভত্তি হন। 
তখন দেশপুজা স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজের অধ্যাপক । 
তিনি ক্লাশে অধ্যাপনাকালে ইটালীর উদ্ধারকর্ত ম্যাট সিনি ও গ্যারি- 
বল্ডীর আদর্শ যেরূপভাবে ব্যাখ্যা করিতেন তাহাতে যুব-ছাত্রগণ 
অন্ুপ্রাণিত হইয়৷ পড়িতেন। ভবানীচরণ এই সময়ই দেশোদ্ধারের 
স্বল্প গ্রহণ করেন। এইরূপ প্রকাশ, তিনি স্থরেন্দ্রনাথের তৎকালীন 
উদ্দীপনাময়ী বক্তুতাদি শুনিয়! স্থপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন বহর নিকট এই 
মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লেখনীর মারফত আসিবে 
না। ইহা লব্ধ হইবে অসির দ্বারা (206 00881) 090, ০৪৫ 
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010851) $৮7০910৮ )। ইহা! সত্বেও উপরের ঘটনাবলীতে প্রমাণিত 
হয়, স্রেন্দনাথের অধ্যাপনার তিনি বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন । 

নৃতন প্রেরণা পাইয়া ভবাঁনীচরণের বহির্মখী মন আর স্বগৃহের 
প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না । তারপর সত্য সত্যই তিনি 
যুদ্ধবিদ্ভা শিখিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়া গোয়ালিয়র যাত্র! করিলেন । 
কিন্ত সেখানে গিয়। যে পরিবেশের মধ্যে পড়িলেন তাহাতে তাহার আর 
সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন ঘটিয়া উঠিল না। তিনি তথাকার এক সর্দারের 
পুত্রের গৃহশিক্ষক হইলেন । অল্পদিন পরে তাহার কাজ ছাড়িয়া তিনি 
নিজে একটি স্কুল স্থাপন করেন। অতঃপর স্বদেশে ফিরিয়া প্রথমে 
বর্ধমানের মেমারী স্কুলে এবং পরে কলিকাতায় ফ্রি চার্চ স্কুলে শিক্ষকতা- 
কর্মে ব্রতী হন। ভবানীচরণের জীবনের গতি অন্যদিকে ফিরিল | 


৯১১. 


তখন কেশবচন্দ্র সেন সকল ধর্মের সার লইয়া নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । পরমহংস রামকৃষ্চের সাধনা এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের 
কর্মপ্রয়াস সেযুগে নব্য শিক্ষিত যুবমনে এক নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া- 
ছিল। নরেব্্রনাথ দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকবৃন্দ এই 
নৃতন ভাবাদর্শের মধ্যে নিজ নিজ জীবন-পথের সন্ধান পাইলেন । নরেক্দ্- 
নাথ স্বামী বিবেকানন্দ নামে আজ সর্বত্র পরিচিত। তাহারই সতীর্থ 
ভবানীচরণ কেশবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। তবে ত্াহাতেও যে 
পরমহংসদেবের প্রভাব সবিশেষ পড়িয়াছিল, একটু পরেই তাহার ।নজের 
কথায় তাহা জানিতে পারিব। কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাত। কৃষ্ণবিহারী 
সেনের গৃহে কয়েকজন যুবক ১৮৮৫ সনের জুলাই মাস হইতে সম্মিলিত 
হইয়৷ আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতিমূলক আলোচনায় লিপ্ত হন। তাহারা 
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ইতিপূর্বেই ১৮৮৩ সনে একটি বিতর্ক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন । প্রথমে 
ভাহাঁরা একখানি হাতে-লেখা কাগজ বাহির করেন । ভবানীচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও নন্দলাল সেনের সম্পাদনায় “ইয়ং ম্যান, নামে একখানি ইংরেজী 
পত্রিকাও প্রকাশিত হইল । কেশবচন্দ্রের সর্বধর্মের মিলন-প্রয়াস যুবকদের 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে । ভবানীচরণের চেষ্টা-উদ্োগে তাহার প্রিয় 
ছাত্র কাততিকচন্্র নানের গৃহে ১৮৮৬ সনে উক্ত আদর্শে “০০7901৫ 
019৮ প্রতিষ্ঠিত হইল । অধ্যয়ন ও সমাজ-সেবা এই ছুইটিই ইহার 
প্রধান কাজ। তখনকার দিনের ইংরেজ বাঙ্গালী বহু গণ্যমান্য লোককে 
ইহার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। স্তার উইলিয়ম হান্টার ইহার সভাপতি 
ছিলেন। ভবানীচরণের সহকর্মী বন্ধু নন্দলাল সেন হইলেন ইহার 
সম্পীদক। ক্লাবের মুখপত্র 1165 ০90০০91৫ পত্রিকার সম্পাদক হন 
ভবানীচরণের পিতৃব্য কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় । ভবানীচরণ 
অন্তরালে থাকিয়! কি ক্লাব পরিচালনা, কি পত্রিকা সম্পাদন সকল কাজেই 
কায়মনে যোগ দিয়াছিলেন । 

ভবানীচরণ ১৮৮১ সনেই কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন । তীাহার 
নববিধানের বাণী তাহার হৃদয় স্পর্শ না করিয়া পারিল না । কেশব ও 
তাহার সহকর্মীগণ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শাস্ত্র মন্থন করিয়া 
তৎসমুদয়ের ভিতর হইতে সার সংগ্রহে তখন রত। ইহার খৃষ্টান ভাগ 
অর্থাৎ বাইবেলের ভিত্তিতে খুষ্টতত্ব আলোচনায় ভবানীচরণের মন স্বতঃই 
উন্মুখ হইল । একদিকে কেশবচন্দ্রের খুষ্টপ্রীতি ও খুষ্টভজনা এবং অন্যদিকে 
পিতৃব্য কালীচরণের খুষ্টধর্মে দীক্ষা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে । 
কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি নববিধানের দিকে বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হইলেন। কেশবচন্দ্রের আবাল্য-সুহাদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 
খুইুতত্ব চর্চায় জীবন স'পিয়! দেন। ভবানীচরণ তাহার ভিতরে শিজ 
'মনোমত মানুষটিকে যেন খু'জিয়া পাইলেন । কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর 
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নববিধান সমাজ পরিচালনায় প্রতাপচন্দ্রের দাবী যখন অগ্রগণ্য হইতেছিল 
তখন ভবানীচরণ তাহার দিকে আরও বেশী করিয়া আকৃষ্ট হইলেন । 
প্রতাপচন্দ্রের [6 [106511991 কাগজে তিনি নিয়মিতভাবে লিখিতে 
আরম্ভ করেন। তিনি ১৮৮৭ সনের ৬ই জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে নৰ- 
বিধান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে নানা বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিলেও, 
উভয়ের সৌহার্দ্য বরাবর অক্ষুণ্ন ছিল । 

ভবানীচরণ যখন কেশব সেনের সংস্পর্শে আসেন তাহার বহু পূর্ব 
হইতেই রামকুষ্ণ পরমহংসদেব এবং কে শবপন্থিগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে । 
কাজেই যে সকল নব্য-শিক্ষিত যুবক কেশবের সংস্পর্শে আসিয়া ছিলেন” 
তীহারাও কখনও তাহার সঙ্গে, কখনও বা একাকী পরমহংসদেবের নিকট 
গমন করিয়া তাহার মুখনিঃস্ছত বাণী শ্রবণ করিতেন। ভবানীচরণও 
এইরূপ তাহার নিকট গমন করিতেন এবং তাহার উপর এই মহাঁসাধকের 
প্রীতিবারি ববষিত হইত। ভবানীচরণ পরবর্তীকালে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিয়াছেন”__ 

রামকৃষ্ণ কে, তিনি কি জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন ? এই 
নীচাশয়ের সহিত এ মহামানুষের বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয়ের কথায় 
একজন কবির উক্তি মনে উদয় হইতেছে। পরিচয়ের গর্ব করিও না-_ 
যে কীট সে কীট--যদিও সে রাজমহিষীর কেশগুচ্ছে বাস করে । ভগবান 
রামকৃঞ্ণও সাধনাসিদ্ধ মহাপুরুষ । এরূপ সাধক ও সিদ্ধি বহুকাল অবধি 
পুণ্যভূমি ভারতে দৃষ্ট হয় নাই। তাহাকে লাভ করিয়৷ ভারত ধন্য 
হইয়াছে___বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়াছে। তাহার কামিনীকাঞ্চনে বিরাগের 
কথা স্মরণ করিলে প্রাণ-মন উদাস হইয়া যায়। তাহার অদৈত-সমাঞ্থি 
ভাবিলে সকল ভেদ-বিরোধ বিস্মৃত হইতে হয়। তাহার ভক্তিময় হুষ্কার- 
মুখরিত নর্তন দৃশ্য চিন্তপটে উদ্দিত হইলে পাপতন্থুও পুলক রোমাঞ্চে, 
কদম্বাকৃতি ধারণ করে। তাহার পুণ্য সংস্পর্শে আমি ধন্য হইয়াছি ৮ 
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তাহার শ্রীচরণযুগল আমার পাপ অঙ্গে তিনি অর্পণ করিয়াছিলেন-_ 
আমার গগুদেশে করকমল সঞ্চালন করিয়৷ এই হতভাগ্যকে আদর 
করিয়াছিলেন । তাহার জীবন ও উপদেশ, বিশেষভাবে আলোচনা 
করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, তিনি কোন নুতন যুগধর্ম প্রচার 
করিতে আসেন নাই । যে ত্রাহ্মীন-স্থিতির কথা গীতাতে বনিত আছে-_- 
যে অহৈতুকী ভক্তিতত্ব ভাগবতে গীত হইয়াছে, তাহাই তিনি জীবনে সিদ্ধ 
করিয়া পাপ পৃথিবীকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন।”-__“উপাধ্যায় 
ব্রহ্মবান্ধব”__প্রবোধচন্দ্র সিংহ, পৃ, ২২-৩। 

হীরানন্দ নামে জনৈক সিদ্ধুদেশবাদসী কেশবচন্দ্র তথা নববিধানের 
বিশেষ অন্ুরক্ত হন। কলিকাতায় অধ্যয়নকালে তিনি ভবানীচরণ ও 
অন্যান্য কেশবপন্থীদের সংস্পর্শে আসেন। সিন্ধুর হায়দরাবাদে তাহার 
জন্ম । তিনি স্বস্থানে ফিরিয়৷ গিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে মনস্থ 
করেন । তীাহারই আহ্বানে ভবানীচরণ এবং নন্দলাল ১৮৮৮ সালে 
হায়দরাবাদে যান। এই তিনজন মিলিয়া এ সনের ২৮শে অক্টোবর মাত্র 
ছয়জন ছাত্র লইয়া ইউনিয়ন একাডেমি নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করিলেন । ভবানীচরণ সংস্কৃত পড়াইবার ভার গ্রহণ করেন৷ ছাত্রদের 
খেলা-ধুলা শরীরচ্চারও বিশেষ ব্যবস্থা হইল । ভবানীচক্রণ ইহারও ভাঁর 
লইলেন । অধ্যাপনা-গুণে এবং সন্ধদয় ও অমায়িক ব্যবহারে ছাত্রেরা 
শীঘ্রই তীহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এই সময়ে তাহার পিতা মূলতানে 
কর্মে লিপ্ত ছিলেন। সেখানে রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি মারা যান। 
ভবানীচরণ তাহার অন্থুখের সংবাদ শুনিয়া সেখানে গমন করিয়! সাধ্যমত 
তাহার সেবাশুশ্রুষা করেন । পিতার দেহত্যাগের পর তিনি হায়দরাবাদে 
ফিরিয়া আসিলেন। 

ইউনিয়ন একাডেমিতে শিক্ষকতাকালে ভবানীচরণ শ্রী্টতত্বের 
আলোচনায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। তীহার বন্ধুরা তাহার গ্রীষ্ট-্রীতি 

১৪ 
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দেখিয়া অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, কালে তিনি খ্রীষ্টান হইবেন ! 
বন্ধুদের আশঙ্কা কার্ষে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। কেশবপন্থী 
ব্রাঙ্মগণ খ্রীষ্টান উৎসবগুপলিও পালন করিতেন । ভবানীচরণ যে হ্হা 
যথারীতি পালন করিবেন তাহাতে আর আশ্র্ধ কি। তিনি ১৮৮৯ সনের 
বড়দিনে যী শু্বীষ্ট সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন । অতি দ্রেত 
ভাহারঃভাব পরিবর্তন লক্ষিত হইল । পাছে শ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলে 
বিদ্যালয়ের কোনরূপ ক্ষতি হয়, সেইজন্য তিনি ১৮৯০ সনের মে মাসে 
শিক্ষকের পদ ত্যাগ করিয়া অন্তত্র বাস! ভাড়া করিয়া বসবাস করিতে 
আরম্ভ করিলেন । সেখানে রীতিমত শ্বীতত্ব আলোচনার আয়োজন 
হইল । লেখরাজ, খেমটাদ, রেবা্টাদ প্রমুখ কয়েকজন সিম্ধী যুবক তাহার 
শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া তাহার শিষ্য গ্রহণ করেন। শেষোক্ত রেবা্াদ 
দীর্ঘকাল তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া নান] কার্ষে তাহার সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন । ইনিই পরে স্বামী অনিমানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছেন । 

ভবানাচরণ শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সঙ্কল্পের কথ! প্রকাশ করিলেও বস্তুতঃ 
ইহাতে দীক্ষা লইতে তাহার কয়েকমাস বিলম্ব হয়। ইতিমধ্যে ১৮৯০ 
সনের আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত 1176 1191701)% নামে 
একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়! শ্রীষ্টতত্বের আলোচনায় এবং এই 
সম্পর্কে স্বীয় মতবাদ প্রচারে মনঃসংযোগ করিলেন । কেশবচন্দ্র সম্বগ্ধে 
ভবানীচরণ কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, এই সকল আলোচনা 
হইতে তাহা সবিশেষ প্রকাশ পায় । তিনি এক স্থানে বলেন যে, বর্তমান 
ভারতে কেশবচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (47695118 09050 0৪ 006 
25869501721) (1086 7009061 117019, 1199 [910900090.+) 
পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যাতেই তিনি লেখেন-_ 


00] 1068 01 19০01701111 17117001511) 2170 (010115- 
(1210105 19 1176 ৫1160 0016 01 0116 11501786101) ০01 10128 
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51526100915 009 10217 06 (3090১ 293178.52, 017217018 9917*- 
৮46 ০61196 (186 000 121590 09 1095179৮2, 00179711018 
5০0 (0 7919201)-18110009 ০01 8]1 1611610105 11) 90111 
8110. 0001. ৬৬০ 09115558150 0081 16 15 ০0] 1017016 
10195101) 60 1016801) 200 656901151), 1119 10100011016 ০01 
11015 01 211 16115101079 2.9 1910 00৬1) 09 195118,৬9,,% 


কেশবচন্দ্র হিন্দু ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া 
বিধাতৃ-নির্দিষ্ট কাজই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভবানীচরণের মতে এই 
প্রয়াসের স্থায়িত্ব লাভ ঘটিবে তখনই যখন আমরা যীশুধ্বীষ্টকে একমাত্র 
পরিত্রাতা বলিয়। গণ্য করিতে শিখিব। আর ইহার মধ্যেই কেশব- 
প্রবতিত প্রচেষ্টার পরিণতি লাভ ঘটিবে (800. 6005 2ি]]?ি] 01৩9 
510110009 10199101] 01 795129৬2, 001917019, 5০10৮) 

(772 717762-- 10110802009 0১১. 38-9.) 

ভবানীচরণ এইরূপ আলোচনায় কয়েকমাস লিপ্ত থাকিয়া শেষে 
কর্মস্থল হায়দরাবাদেই ১৮১৯, ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রোটেষ্টাণ্ট মতে খ্বীষ্ট ধর্মে 
দীক্ষিত হইলেন । সেখানকার সি, এম, এস স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়। 
নিজের এবং যুবক বন্ধুদের ভরণ-পোষণের কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিলেন। 
91001) '1110795 নামক একখানি সংবাদপত্র পরিচালনার ভারও 
লইলেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের এই শাখ। তাহার মনের ক্ষুধা মিটাইতে 
পারিল না। তিনি এই বংসরই ১ল! সেপ্টেম্বর তারিখে করাচীতে গিয়। 
বোম্যান ক্যাথলিক শাখায় দীক্ষিত হইলেন । তাহার অন্ুগামী সিন্ধী 
যুবকগণও একে একে শ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন । 

ইহার ফলে হায়দরাবাদে এবং করাচীতে তখন ভীষণ আন্দোলন 
উপস্থিত হইল । স্থানীয় ব্রান্ম-সমাজ খৃষ্টানের বিরোধী হইলেন। ইহ! 
দ্বারা কোনও কার্যকর পন্থা অবলঘ্বনের উপায় ছিল না। শিখদের গুরুদ্বার 
প্রতিঠিত হইল। স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্ধ-সমাজ খুষ্টানের 
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গ্রতিরোধকলে এখানে শাখা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এ্যানি বেসান্টের 
পৃধওসফি'র তরঙ্গও করাচীতে আঘাত হানিতে লাগিল। এইরূপে 
ভবানীচরণের : খুষ্টধর্ম গ্রহণে সমগ্র সিন্ধুদেশে জোর ধর্মান্দোলন আরম্ত 
হইল । 


৫ 


রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা! গ্রহণের পর ভবানীচরণ করাচীকেই 
তাহার প্রধান কর্মক্ষেত্র করিয়া লইলেন। এখানে তিনি একাদিক্রমে 
আট বংসরকাল বসবাস করেন। অতঃপর তিনি ক্যাথলিক খুষ্টধর্ম প্রচারে 
এঁকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন । অধ্যয়ন ও আরাধনা এই ছুইটি 
তাহার প্রধান কর্ম হইল। তিনি অন্য দশজনের মত হইলে অনায়াসে 
একটি পাত্রীর পদ লইয়া ব্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারিতেন। কিন্ত 
জীবনের সহজ পথ তাহার কাম্য ছিল না। এ ক্ষেত্রেও স্বকীয়তা তিনি 
পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া চলিলেন। তিনি দেখিলেন, ভারতবর্ষে 
ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার করিতে হইলে ভারতীয় রীতি-পদ্ধতিতে 
প্রচারকদের জীবন গঠন করা একান্ত প্রয়োজন । এইজন্য তিনি ব্বয়ং 
১৮৯৪ সনে সন্যাস ব্রত অবলম্বন করিলেন । তাহার সন্্যাসাশ্রমের নাম 
হইল ব্রহ্মবন্ধু (পরে, ব্রহ্মবান্ধব ) উপাধ্যায়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে 
মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া! এই সন্ন্যাসী দল সেখানে অবস্থান করিবেন এবং 
অধ্যয়ন ও তপস্তায় রত থাকিয়| ধর্মপ্রচারকল্পে নিজেদের প্রস্তুত করিয়া 
তুলিবেন, এই উদ্দেশ্ের পথ-প্রদর্শকরূপেই তিনি সন্যাস ব্রত অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। 

্রহ্মবান্ধব ১৮৯৪ সনের জানুয়ারী মাস হইতে 901)18 ($/150017 
স্ত্ান) নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৯৯ সনের 
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মাচ মাস পর্যস্ত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। এখানি ছিল মূলতঃ 
ধর্ম-বিষয়ক পত্রিকা, তবে সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ের আলোচন! 
ও প্রবন্ধ ইহাতে বাহির হইত। রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা বঞ্জিত 
হইয়াছিল। ব্রহ্মবান্ধব পত্রিকায় আর্ধ-সমাজ ও “থিওসফি'র বিরুদ্ধে 
লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার মূল উদ্দেশ্ঠ সন্নযাসীদল-গঠন ও মঠ স্থাপন 
সম্বন্ধেও তিনি ইহাতে আলোচনা করিতেন। তিনি করাচী বাদে 
আজমীর, বোম্বাই, ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া ক্যাথলিক 
ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন । এ সকল বক্তৃতায় তাহার মুল 
উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করিতেন। ক্রমে তাহার এই বিশ্বাস হয় যে, 
গ্রীক-দর্শনের ভিত্তিতে খুষ্টধর্ম ব্যাখ্যাত হওয়ায় ইউরোপে উহা! প্রচারিত 
হওয়া যেরূপ সম্ভব হইয়াছে, ভারতবর্ষেও বেদাস্ত-দর্শনের ভিত্তিতেই ইহার 
বহুল প্রচার সম্ভব। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যচর্চায় পূর্বেই লিপ্ত হইয়া- 
ছিলেন । হিন্দু দর্শন-শাস্বের আলোচনায়ও অভিনিবিষ্ট হইলেন। ক্রমে 
তাহার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল এবং এই মর্মে বক্তৃতা দিতে ও লেখনী 
পরিচালনা করিতে শুরু করিলেন। ব্রহ্মবান্ধব ১৮৯৭ সনের শেষে 
কলিকাতায় আগমন করেন এবং বেদাস্ত, কর্ম ও ব্রাহ্ষধর্ম সম্বন্ধে তিনটি 
বন্তৃতা দেন। হিন্দু দর্শন-শাস্থে তাহার জ্ঞান কত গভীর, এই সকল 
বক্তা হইতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। 

্রন্মবান্ধব ক্যাথলিকদের দেশীয় ভাষায় নাম দিয়াছিলেন “কাস্থলিক' 
অর্থাৎ সর্ব দেশ ও কালব্যাগী। এই একটি বিষয় হইতেই ক্যাথলিক 
ধর্মের প্রতি তাহার গভীর অঙ্্রক্তির পরিচয় মিলে । কিন্তু ইহার উন্নতি 
ও প্রসারকল্লে সন্যাসী-দল-গঠন, মঠ স্থাপন, হিন্তু দর্শনের ভিত্তিতে 
খ্বীই্টতত্ব ব্যাখ্যান প্রভৃতি যে-সব উপায় তিনি অবলম্বন করিতে চাহিয়- 
ছিলেন, তাহা এদেশীয় ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষের মনঃপৃত হয় নাই । তিনি 
ইতিমধ্যেই ইহার কোন কোনটি কার্ধে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন 
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ইহাও তাহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কর্তৃপক্ষের 
সহায়তা ব্যতিরেকে এ নকল কার্য অসন্ভব। কাজেই ব্রহ্মবান্ধবকে এ 
সমুদয় প্রচেষ্টা একে একে পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি ১৯০০ সনে 
করাচী চিরতরে ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন । তাহার সঙ্গী 
হইলেন রেবা্টাদ। 

্রহ্মবান্ধব বসিয়া! থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি কলিকাতায় 
আসিয়! পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া! পুনরায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইলেন। ছাত্রবন্ধু কাতিকচন্দ্র নানের বেখুন রো ভবন-_যেখানে পূবে 
“009010 01৮৮ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ত্রহ্গবান্ধবের কর্মক্ষেত্র হইল । 
90121719 উঠিয়া গেলে ১৯০* সনের ১৬ই জুন এখান হইতে ৬০০11 
90121)19 নামে একখানি সাপ্তাহিক বাহির করিলেন ৷ ইহার সম্পাদনার 
ভার লইলেন ব্রহ্গবাদ্ধব স্বয়ং । ইহা এখন আর নিছক শ্রীষ্টধর্মবিষয়ক 
পত্রিকা রহিল না । বেদান্ত সম্বন্ধেও ত্রহ্মবান্ধবের মত ক্রমশঃ বদলাইতে- 
ছিল । তিনি ইহার মুখবন্ধে লেখেন”_ 

“01 07০০6 15 (01610195917 91617001155 11) ৫. 100100191 
৮৮: [109 ৫10616176 99509109 0? 1২911510175 9519901911% 
ছ1100015) 1 105 ৬50910016 950০0 2100 6116 16118101) 01 
€০111151. 

অর্থাৎ সকল ধর্ম সম্বন্ধেই ইহাতে সহজ-ভাবে আলোচনা কর! হইবে, 
তবে বেদান্ত ও শ্রীষ্টতত্বের আলোচনার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া 
হইবে । ইহা আবার একেবারে ধর্মবিষয়ক পত্রিকা নহে। রাজনীতি, 
অমাজনীতি, সাহিত্য সকলই ইহার আলোচনার অঙ্গীভূত হইল । পত্রিকা- 
খানির ধর্ম ও রাজনীতিবিবয়ক কঠোর ও উগ্র মতামত ক্যাথলিক কতৃপক্ষ 
অধিক দিন সহা করিতে পারিলেন না। তাহারা ক্যাথলিক সমাজে কাগজ- 
খানির প্রচার বন্ধ করিয়৷ দিলেন। ১৯০০, ৮ই ডিসেম্বর ইহা উঠিয়া গেল । 
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স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে এবারেও তিনি বাধা পাইলেন বটে, কিন্তু তাহার 
উন্নত শিরকে অবনমিত করিতে পারিল না। ইহার পর কাতিক 
নানের গৃহকে কেন্দ্র করিয়া ছুই দিকে তাহার কার্য শুরু হইল । 
প্রারস্তিক আয়োজনাদির পর ১৯০১ সনের ৩১শে জানুয়ারী তাহার ও 
তদীয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের যুগ্ম সম্পাদনায় '[৮/01701611) 061001 
নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির হইল । ইহাতে রমেশচন্দ্র দত্ত, 
মোহিতচন্দ্র সেন, ভিন্টারনিজ প্রমুখ খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের রচনা স্থান 
পাইত। ইহার জুলাই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের “নৈবেষ্ঠ”র উপরে ব্রহ্গ- 
বান্ধবের একটি হুচিস্তিত প্রবন্ধ বাহির হয়। ক্যাথলিক কতৃপক্ষের দৃষ্টি 
এবারেও এড়াইল না । এই মাসিকখানি “সাপ্তাহিক সোফিয়া'রই একটি 
অভিনব সংস্করণ-_এই ওজুহাতে ইহার প্রচারও ক্যাথলিক সমাজে নিষিদ্ধ 
করিয়া দিলেন । যুক্তি ও ম্যায় ব্রন্মবাঞ্ধবের পক্ষে থাকিলেও তিনি 
ক্যাথলিক কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই কর! সমীচীন বোধ করেন নাই, তাই 
কাগজখানি তুলিয়া! দিলেন। ইহার পরই তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কর্ম 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। 


ঙ৬ 


শিক্ষকতা এবং সংবাদপত্র সেবা তথা সাহিত্য ও দর্শন চর্চা এই ছুইটি 
বিষয়ে ব্রহ্মবান্ধব ইতিমধ্যেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
হিন্দু দর্শন, বিশেষতঃ ইহার বেদান্তভাগ চা দ্বারা তিনি ক্রমে ইহার 
অন্ুব্তাঁ হইয়া পড়িলেন, রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের ভিত্তিমূলে বেদাস্ত 
দর্শনকে স্থাপন করিয়া ইহার প্রচারে পূর্বে উদ্ভোগী হইয়াছিলেন, এখন 
হইতে বেদাস্তের মধ্যেই হিন্দু জাতির উদ্ধারের উপায় খু'জিয়৷ পাইলেন। 
রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে “বঙ্গদর্শন, 
€ নবপর্যায় ) প্রকাশিত হইতে থাকে । প্রথম সংখ্যাতেই তিনি “হিন্দুর 
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একনিষ্ঠতা” সম্পর্কে একটি দার্শনিক প্রবন্ধ লেখেন। হিন্দুগণ যে বহুর 
মধ্যে একের--একমেবাদ্ধিতীয় সচ্চিদানন্দের বিকাশ দেখেন, এই 
প্রবন্ধটিতে তাহাই ব্যাখ্যাত হইল । তিনি পর পর আরও কয়েকটি প্রবন্ধে 
হিন্দুধর্ম তথা দর্শন সম্বন্ধে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিলেন । হিন্দু জাতির 
মূল ভিত্তি যে বর্ণীশ্রম ধর্ম” উক্ত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 
তাহা সবিশেষে যুক্তিপ্রমাণ সহযোগে বর্ণনা করেন। ভারতক্ষেত্রে 
ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধেও যে একটি মতবাদ চলিতেছিল এবং একদা তিনি 
যাহার সমর্থক ছিলেন, একটি প্রবন্ধে (“তিন শত্র”_-এ, শ্রাবণ ১৩০৮) 
তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া লেখেন যে, “ছুর্গা-আল্লা” “ছুর্গা-আল্লা” 
বলিয়৷ চীৎকার করিলেই ছুইটি বিভিন্ন ধর্মের মিলন হইবে না। স্বধর্সে 
দৃটব্রত হইলেই জ্ঞানকাণ্ডের উচ্চতম মার্গে সকলের মধ্যে মিলন সংঘটিত 
হইতে পারে। 

সাহিত্যালোচনা-সৃত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের প্রথম পরিচয় 
হইয়া থাকিবে । কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই পরিচয় উদ্দেশ্ঠ-সাম্য হেতু 
বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কাতিকচন্দ্র নানের ভবনে ব্রহ্মবান্ধব তদীয় পুত্র 
এবং আরও পাঁচ ছয়জন ছাত্র লইয়া একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। 
করেন। অল্পদিন পরে সিমল! গ্ত্রীটের একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে ইহা 
উঠিয়া যায়। বিদ্যালয়ের কার্ষে তীহার সিদ্ধী বন্ধু রেবার্টাদ তাহাকে 
সাহায্য করিতে থাকেন । রবীন্দ্রনাথ কাত্তিকচন্দ্রেরে ভবনে ব্রহ্মবান্ধবের 
সঙ্গে আলাপ করিতে আসিতেন। বোলপুর- শান্তিনিকেতন আশ্রমে 
একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন । বিদ্যালয়ের 
কার্ষে অভিজ্ঞ ব্রহ্মবান্ধবের সহায়তায় ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ (১৯০১, 
২২শে ডিসেম্বর ) আশ্রম-প্রতিষ্ঠ৷ দিবসে তিনি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ! 
করেন। ইহার নাম দিলেন “ত্রহ্মচর্য বিদ্যালয়” ৷ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
ত্যয়ং লিখিয়াছেন,-- 
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“এই সময়েই আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম 
নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার 
স্হাঁয় ছিলেন--তখন তাহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহের অস্কুর-মাত্রও 
কোনও দিন দেখি নাই-_তিনি তখন একদিকে বেদান্ত অন্যদিকে রোম্যান 
ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন । কোনও কালেই বিদ্যালয়ের 
অভিজ্ঞতা আমার ন! থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ 
ফলপ্রদ হইয়াছিল 1” ( আত্মপরিচয়, পৃঃ ১২৬) 

্রক্মবান্ধব স্বীয় বিদ্যালয় লইয়া বোলপুরে গেলেন । সঙ্গে শিক্ষক 
রেবা্টাদও গমন করেন । রেবাটাদ রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী । 
বন্ষবান্ধব ব্রন্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে থাকিলেও তিনি বেশীর ভাগ 
সময় কলিকাতায়ই অবস্থান করিতেন। রেবা্টাদ বোলপুরে থাকিতেন। 
প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্ আশ্রমের আদর্শে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল । 
প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়! ছেলেরা ঘর ঝাঁট দিত ; প্রাতঃকৃত্য সমাপনাস্তে 
পুফরিণীর:জলে জান করিয়! পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিত--ত্রাহ্মণ ছেলের 
সাদা রেশম, কায়স্থ ও বৈদ্য ছেলের লাল রেশম এবং বৈশ্য ছেলের 
হল্দে রেশমের পৌশাক | এক একটি রং এক একটি জাতের নিশানা । 
তাহার! প্রত্যেকে স্বতন্ব তরু তলে বসিয়৷ সংস্কতে প্রীর্থন৷ করিত। 
প্রাতঃরাশের পর তাহাদের আধ ঘণ্টাকাল ভূমি কর্ণ করিতে হইত। 
ইহার পর ৭টার সময় পাঠারন্ত, ১০টায় পাঠ শেষ, এক ঘণ্টাকাল আমোদ- 
প্রমোদ, ১১-৩০ মধ্যাহ্ন ভোজন, ১২-৩০ পুনরায় স্কুল, ৪-৩০ ছুটি । ইহার 
পর খেলাধুলা ৬-৩০ পর্যস্ত সান্ধ্য উপাসনা, সঙ্গীত শিক্ষাদির পর নৈশ 
ভোজন, ৯টায় নিদ্রা--এই+নিয়মে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যস্ত সকল 
কার্য সমাধান করিতে হইত । 

--1716 71206, 00, 94-১, 
রেবার্ঠাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে ব্রহ্মবান্ধব তাহাকে কলি- 


২১৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


কাতায় লইয়া আসেন (আগষ্ট ১৯০২) এবং এখানে পুনরায় বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। উপাধ্যায় ইহার নাম দিলেন “সারস্বত আয়তন” । করাচী 
হইতে কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মবান্ধব দীনছ্ঃখী রোগার্তদের লইয়া একটি 
আতুরাশ্রমও স্থাপন করিয়াছিলেন । বোলপুরে বিদ্যালয় নিয়া গেলেও 
এই আশ্রমের কার্য পরিচালনার জন্য কলিকাতায় তীহাকে যাতায়াত 
করিতে হইত । এখন বিদ্যালয়ও কলিকাতায় স্থিত হইলে ছুইটি কার্যই 
যাহাতে সুষ্ঠভাবে নির্বাহ হয়, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু ইহার মধ্যেই অন্য একটি বিষয়ে তাহার আহ্বান আসিল । 


৭ 


ত্বামী বিবেকান্দ ১৯০২ সনের 82 জুলাই ইহধাম ত্যাগ করেন। 
যে আন্ুরী শক্তি ভারতবাসীকে উচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত, কেন্দ্রস্থলে গিয়া 
তাহাকে জয় করিতে পারিলে ভারতেরও মঙ্গল, জগতেরও মঙ্গল । 
বিবেকানন্দ এই বিশ্বাসে পাশ্চাত্যে, বিশেষ করিয়া বিলাতে বেদাস্ত 
প্রচারের কথা বার বার বলিয়াছেন, তিনি আরম্তও করিয়া দিয়াছিলেন । 
ব্রহ্মবান্ধব সেদিন বাহির হইতে কলিকাত৷ ফিরিতেছিলেন। হাওড়া 
স্টেশনে স্বামীজীর তিরোধানের কথা শ্রবণমাত্র সঙ্কল্ল করিলেন, তিনিও 
বিলাতে গিয়া তাহার অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করিবেন । ব্রক্মবান্ধব একদা 
স্বামীজীর সতীর্থ ও সমভাবুক হইয়াও পরবতাঁকালে ছুইজনে ধর্মসাধনে 
ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনিও ক্রমে বেদান্তের পক্ষপাতী 
হইয়! বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতের মুক্তির পক্ষে আস্মরী শক্তির 
কেন্দ্রস্থলে গিয়া বেদান্ত প্রচার দ্বারা জয় করিতে পারিলে উভয়েরই 
মঙ্গল। ব্রহ্মবান্ধবও সন্গযাসী ; একখানি কম্বল ও কমগুলু মাত্র তাহার 
স্বল। কোন মতে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া মাদ্রাজ হইয়া বোগ্বাই গমন- 
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পূর্বক ১৯০২ সনের €ই অক্টোবর ইংলগু যাত্রা করিলেন। তিনি ইটালী 
হইয়া তথায় যান। রোমের চিত্রকলা তাহাকে একেবারে মুগ্ধ করে । 
ধর্মে তিনি তখনও রোম্যান ক্যাথলিক । যীশ্ুক্রোড়ে ম্যাডোনার চিত্র 
তাহার প্রাণে এক নৃতন অনুভূতির সঞ্চার করিল। 

ইটালী হইতে ৪ঠা নবেম্বর তিনি লগ্নে উপনীত হন। কিন্তু সেখানে 
কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে অক্সফোর্ড গমন করিলেন। অক্সফোর্ড 
ও কেনম্বিজ বৃটেনের বিদ্যাকেন্দ্র। ছুইটিতে ছাত্র ও বিদজ্জন সমক্ষে 
হিন্দুদর্শনের ব্যাখ্যা করাই ছিল তাহার আস্তরিক বাসনা । অক্সফোর্ডের 
নাম দিয়াছিলেন উক্ষপার' এবং কেম্িজের “কামত্রজ' | একবন্ত্র কম্বলমাত্র 
সম্বল হিন্দু সন্ন্যাসী শীঘ্রই সকলের দৃষ্টি আকর্ণণ করিলেন। তিনি এক 
পরিবারে বাসের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। তখন সংস্কৃত সাহিত্যে বোর্ডের 
অধ্যাপক ছিলেন ম্যাকৃডোনেল সাহেব । তিনি ব্রহ্মবান্ধবের নামের সঙ্গে 
ইতিমধ্যেই পরিচিত ছিলেন । উপাধ্যায় প্রদত্ত প্রথম বক্তুতায় তিনি সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করেন। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে ব্রহ্মবান্ধব পর পর আরও 
তিনটি বক্তৃতা দেন। এই তিনটিতে সভাপতি হন বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর 
কেয়ার্ড। ইহারা পাশ্চাত্য দর্শনে সুুপর্ডিত, কিন্তু হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে 
ইহাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট । ম্যাকমূলার প্রমুখ প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্গণের 
ব্যাখ্যা শ্রবণে হিন্দুদর্শনের উপর তাহাদের এতটুকুও শ্রদ্ধা! বাড়ে নাই। 
ব্রহ্মবান্ধব এই সকল বক্তৃতায় হিন্দুদর্শন, ধর্মনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয়ে যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে তাহারা যেন এক নূতন জগতের 
সন্ধান পাইলেন । বিদ্যাবিক্রয় হিন্দু-রীতি নহে । তিনি শ্রোতাদের নিকট 
হইতে দর্শনী গ্রহণের ব্যবস্থা না করায় সাধারণ লোক আরও অভিভূত 
হইল । 

্রহ্মবান্ধব এখান হইতে লগ্নে [গয়! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তাধারা 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ইহার পর তিনি কেন্তিজে গমন করেন । 


২২০ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


এখানকার পণ্তিতমগুলী ও জনসাধারণের নিকট হইতে তিনি যেরূপ সাড়া 
পাইয়াছিলেন, অন্থাত্র তেমনটি পান নাই। এখানে তিনি তিনটি বক্তৃতা 
দিলেন-_(১) হিন্দুর নিগুণ ব্রহ্ম, (২) হিন্দুর ধর্মনীতি ও (৩) হিন্দুর 
ভক্তিতত্ব। বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর মেটাগগারম্‌ সভাপতি হইয়াছিলেন। 
এই সকল বক্তৃতায় সেখানে কিরূপ আলোড়ন উপস্থিত হয়, ব্রহ্মবান্ধবের 
নিজের কথায়ই বলি১_ 

“নিজের হুখ্যাতি করতে নেই ; বক্তৃতা তিনটি খুব জমেছিল । অনেক 
অধ্যাপক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার ফল এই দীড়িয়েছে যে, 
অধ্যাপকের! পরামর্শ করছেন, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে 
বেদাস্তদর্শন শিক্ষা দেওয়া যাবে কি না । যদি স্ুপরামর্শ হয়, তা হোলেই 
মঙ্গল; নহিলে আবার উঠে পড়ে লাগতে হবে । এক দিনের কর্ম নয়। 
একজনেরও কর্ম নয়। ইংরেজের ছেলেরা বেদাস্ত্ব পড়লে যুরোপেরও 
মঙ্গল ও ভারতের মঞ্ল। এরাই তো গিয়ে আমাদের অধ্যাপক ও 
হাকিম হন।৮-__“বিলাত প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি” (৮), পৃঃ ৫৯, ৬০। 

বেদাস্ত দর্শন অধ্যাপনার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্িজের অধ্যাপকগণ 
একটি কমিটি গঠন করিলেন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসংগ্রহেরও 
ভার লইলেন। এই ব্যাপার তখন বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই বটে, কিন্ত 
পরবতাঁকালে এ স্থলে ষে প্রাচ্য দর্শন আলোচনাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, 
তাহা অনেকটাই ব্রহ্মবান্ধবের এই সময়কার বক্তৃতাদানের ফল বলা যাইতে 
পারে। ব্রন্মাবান্ধব কেপ্বিজে নারীদের নিকট হিন্দু নারীর অধিকার, 
দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। এতদিন 
খৃষ্টান পাদ্রীর! হিন্দুনারীকৃল সম্বপ্ধে সেখানে যে মিথ্যা প্রচার করিয়! 
আসিতেছিলেন এই এক বক্তৃতায়ই তাহার রহস্ত প্রায় উদ্ঘাটিত হইল। 
্রক্মবান্ধবের কথায় “এই বক্তার পর কেম্্ি জ সহরে খুব একটা গোল 
হয়ে গেছে। আমার কলেজে বক্তৃতার দিন এক পাদরী আমাদের দেশের 


ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ২২১, 


বিরুদ্ধে কি বলতে উঠেছিল, অমনি সভাপতি তাকে ছুই ধমক দিলেন * 
আর শ্রোতৃবর্গের হাততালির চোটে তাকে একেবারে দাড়িয়ে মাটি 
করে দিলে ।” 

ব্রহ্মবান্ধব বিলাতে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া সেখানকার সমাজ 
সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তাহাতে ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মের 
সারবত্তা তাহার নিকট বিশেষভাবেই প্রতিভাত হইল। অসম 
প্রতিযোগিতা ও শ্রেণী সক্ঘর্ষের হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে হিন্দুর' 
প্রাচীন সমাজব্যবস্থারই পুনরায় আশ্রয় লইতে হইবে। অন্ুসন্ধিৎসু 
পাঠক «বিলাতষাত্রী সন্নযাসীর চিঠি”তে ( ১৩১৩) এই সকল জানিতে. 
পারিবেন। কেন্বিজে অবস্থানকালে ২০৮1০ ০ 1২6%15/5, 
সম্পাদক ভারতবন্ধু উইলিয়ম ষ্টেডের সঙ্গেও ত্রন্মবান্ধবের বিশেষ আলাপ 
হয়। তাহার সম্বপ্ধে কৌতুককর কাহিনীও এই বইখানিতে আছে। 


৮০ 


্রহ্মবান্ধধ ১৯০৩ সনের জুলাই মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসিলেন। বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে তাহার বিদ্যালয় “সারম্বত 
আয়তনে'র ছাত্রসখ্যা ছিল মাত্র ৮ জন। এই সময় ইহা ৩০ জনে 
দাড়াইল। প্রাচীন আদর্শে এই বিদ্যালয়টি গঠিত ও পরিচালিত হইত। 
হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কিশোর বয়স হইতেই যাহাতে হিন্দু রীতি-নীতি, 
আচার-আচরণ, পুজা-পার্বণের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় সেইজন্য তিনি 
স্বয়ং রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান ও বেদাস্তপন্থী হইয়াও নিজ আয়তনে 
সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করিলেন (১৯০৪, ২২শে জানুয়ারী )। “সারস্বত 
আয়তনে'র পরিচালনা ভার তাহার খৃষ্টান শিশ্যু সিন্ধী রেবাটাদের উপর 
্স্ত ছিল। তিনি এই ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না 
পাঁরিয়া এই সময় ব্রহ্গবান্ধবের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন । ব্রন্মবান্ধব কিন্ত 


২২২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


বিচলিত হইবার পাত্র নন । তিনি ইহার পর আয়তনের কার্ষে পণ্ডিত 
মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী এবং তাহার বাঙ্গলা জীবনী-লেখক প্রবোধচন্দ্র 
সিংহকে নিয়োজিত করেন । বিদ্যালয়টি ১৯০৬ সনে শ্রীরামপুরে 
স্থানান্তরিত হয়। ব্রহ্গবান্ধব “সন্ধা” পরিচালন! ও স্বদেশী আন্দোলনে 
একান্তভাবে লিপ্ত হইয়া পড়ায় ইহার প্রতি তেমন দৃষ্টি দিতে পারেন 
নাই। 'সারম্বত আয়তন" শ্রীরামপুরে স্থানাস্তরিত হইবার অল্পকাল পরেই 
উঠিয়া যাঁয়। 

ব্রহ্মবান্ধবের সংগ্রামণীল মন কোথাও অন্যায় আচরণ বা মিথ্যা প্রচার 
দেখিলে তাহার একেবারে হেস্তনেস্ত করিতে উদ্যত হইত। ১৯০৪ 
সনে জে, এন, ফারকোহার নামক জনৈক খুষ্টধর্স প্রচারক “নীতা এগ 
গসপেল” পুস্তকে শ্রীকৃঞ্ণ5রিতের উপর অযথা কালিমা লেপন করেন। 
ইহাতে ব্রহ্মবান্ধব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তিনি ১৯০৪ সনের 
২৫শে জুলাই মেট্রোপলিটান ( বর্তমান বিদ্যাসাগর ) কলেজের অধ্যক্ষ 
এন, এন, ঘোষের সভাপতিহ্ে 41201500911 07 911 14 1910102 
শীর্ক একটি বক্তৃতা দিলেন । ইহাতে তিনি ফারকোহাত র অযথ। 
উক্তিগুলির এমন উত্তর দিলেন যে, তাহার পক্ষের লোক উপস্থিত 
থাকিলেও ইচাঁর প্রতিবাদ করিতে ভরস! পাইলেন না । বাঙ্গলা ভাষায়ও 
তিনি “শ্রীকৃষ্ণতত্ব” শীর্ধক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন শোভাবাজারে রাজা 
বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে । পূর্বস্থলী নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ শ্যায়প্চানন 
এ সভায় পৌরোহিত্য করেন । শ্রীকৃষ্ণতত্ব ব্রন্মবান্ধব ইংরাজী ও বাঙ্গলা 
ভাষায় এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিলেন যে, এতকাল স্বার্থান্ধ সম্প্রদায়ের 
অপপ্রচারে ইহার উপর সাধারণ শিক্ষিত জনের মনে যে একটা বিরূপ 
ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা চিরতরে বিলুপ্ত হইল । 

্রক্মবান্ধব এই সময় বিখ্যাত ডন সোসাইটিতেও একটি বক্তৃতা দিয়া- 
ছিলেন। ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নানাভাবে 


ব্রন্ষবান্ধব উপাধ্যায় ২২৩ 


ঘুব-ছাত্রদের মনে স্বাদেশিকতার উন্মেষ সাধনে ব্রতী হন। ভারতীয় শিল্প- 
সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ছিল তাহার সকল কর্মের মূল লক্ষ্য। এই স্বত্রে 
ঠাহার “সঙ্গে ব্রন্মবান্ধবেরও ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা জন্মে । ১৯০৪ সনে |বলাত 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং বিলাতে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, 
তাহার চুম্বক ডন সোসাইটির সভ্যবৃন্দকে একটি ভাষণে শুনাইলেন। 
ডন সোসাইটির যুব সভ্যগণ এই বক্তৃতার দ্বারা কিরূপ অনুপ্রাণিত হইয়া- 
ছিলেন, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার নিজন্ব ঢঙে তাহ! এইরূপ ব্যক্ত 
করিয়াছেন” 

“এ প্রথম দেখলাম । গেরুয়া-পরা লোক। পায়ে ছিল না! জুতা । 
কাছাখোলা সাধুর চেহারা ৷ গায়ে জামা নাই,__গেরুয়া চাদর। এই 
মুতিতে আমি এক নয়! ছুনিয়ার খবর পেলাম । তখনও আমি বিবেকানন্দী 
দলের কোনো ম্বামীজীকে দেখিনি । সতীশবাবু ফকির বটে, কিন্ত তার 
কাপড়চোপড়ে সাধুয়ানি ছিল না। ব্রহ্মবান্ধবই আমার অভিজ্ঞতায় 
সর্বপ্রথম আধুনিক বাঙ্গালী সন্াসী। কাজেই আমি তার হাবভাবে 
বিশেষ গ্রভাবান্িত হয়েছিলাম । মনে হয়েছিল - ত্রহ্াবান্ধৰ দতীশবাবুরই 
পরবর্তী ধাপ। অনুকরণ যোগ্যও বটে। তার চোখের ও হাটার ভঙ্গী 
দেখে মনে হয়েছিল যে, লোকটা চব্বিশ ঘণ্টা ছুনিয়াকে কলা দেখাচ্ছে । 
মানুষের মত মানুষ, এই রকম লোকই চাই। 

“লেগেছিল চমতকার । মাৎ হয়ে গিয়েছিলাম । তখন বয়স সতের 
বৎসর মাত্র (১৯০৪)। চতুর্থ বাধিকের ছাত্র । এই ধরণের কথা ডন 
সোসাইটির আবহাওয়ায় নতুন নয়। কিন্তু বলবার ঢউটা নতুন । কাজেই 
মনে হয়েছিল যেন একটা দার্শনিক তাজমহলের মালিক হয়ে গেলাম । 

“ত্রহ্মবান্ধবের এক বক্তৃতার জের চলেছিল বছর দশেক বল! যেতে 
পারে।” বিনয় সরকারের বৈঠকে ১৯৪২ । পৃঃ ২৮২-৩। 

ব্রচ্মবান্ধব সম্বন্ধে বিনয়কুমারের আরও কোন কোন উক্তি পরে আমরা 


২২৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


পাইব। কিন্তু তাহার মধ্যে যে আগ্নি লুকায়িত ছিল, এতদিন আভাফে 
ইঙ্গিতে জানা গেলেও বাহিরে তাহা বড় একটা প্রকাশ পায় নাই। এই 
বসরেই তাহা! প্রদীপ্ত হইবার সুযোগ পাইল । 


তে 


ইহা হইল ব্রন্মবান্ধব কতৃক এক পয়সা মূল্যের বাঙ্গল! দৈনিক 
“সন্ধ্যা” প্রকাশ । এই বিষয় আলোচনার পূর্বে এই সময়কার অবস্থাও, 
একটু বলা আবশ্তঠক । কংগ্রেস প্রায় বিংশতি বৎসর যাবৎ ভারতবাসীর 
রাষ্ট্রীয় আকাজ্্কা পরিতৃতপ্তির জন্য কার্য করিয়া আসিতেছিল । কিন্তু তাহার 
কর্মপন্থা অনেকেরই বিশেষ করিয়া চিন্তাশীল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক 
ব্যক্তিদের*ু্মনঃপুত ছিল না। তাহারা নানাভাবে স্বদেশবাসীদের মধ্যে 
আত্মশক্তির উন্মেষ সাধনে তৎপর হইলেন । রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শিক্ষা 
এবং বঞ্চিমচন্ত্র প্রচারিত স্বদেশভক্তির আদর্শ নব্য সম্প্রদায়কে এই কার্ষক্ষম 
উদ্ধুদ্ধকরে নাই। অরবিন্দ ঘোষ, সরলা দেবী (পরে চৌধুরাণী), রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, সিষ্টার নিবেদিতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ত্রহ্ষগ- 
বান্ধব উপাধ্যায় স্ব স্ব পন্থায় স্বদেশীয় দর্শন সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি শিক্ষা- 
পদ্ধতি লইয়া আলোচনায়ই শুধু প্রবৃত্ত হইলেন না; তৎসমুদয় কর্মে রূপ 
দিতেও বদ্ধপরিকর হইলেন । বিপিনচন্দ্র পালের ট্ব০%/ [1)019, রবীন্র্- 
নাথের “বঙ্গদর্শন” ( নবপর্ষায় ), নিবেদিতার রচনাবলী, সরলা দেবীর 
বীরাষ্টমী ব্রত এবং স্বদেশীয় শিল্প প্রচারের আয়োজন, সতীশচন্দ্রের ডন 
সোসাইটি ও “ডন” পত্রিকা এবং ব্রহ্মবান্ধবের স্বদেশে ও বিদেশে হিন্দু 
দর্শনমূলক বক্তৃতা বঙ্গীয় সমাজকে একটি নুতন যুগের সম্মুখীন হইবার 
জন্য পরিভ্তত করিতেছিল। বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব এই নবভাবাদর্শকে 
আরও দৃঢ়মূল করিয়া তুলিল এই সময় “সন্ধ্যার” আবির্ভাৰ এতটুকুও 
আকন্মিক ছিল না। 


ব্রক্ষবাদ্ধব উপাধ্যায় ২২৫ 


্রচ্মবান্ধব সন্ধ্যার অনুষ্ঠান পত্রে লিখিলেন,__ 

“দুঃসময় পড়িলে লোকে বলে, এই ত কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রির 
কেবলমাত্র আরন্ত হইয়াছে। অন্ধকার ঘুচিয়! গিয়া সুপ্রভাত হইতে এখনও 
অনেক বিলম্ব । কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বারশত 
বৎসর ধরিয়া কলির এক একটি সন্ধ্যা। এরূপ চারটি সন্ধ্যা চলিয়া 
গিয়াছে । এখন পঞ্চম সন্ধ্যা | 

“প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবিরভ্তি হইয়াছিলেন। ভবসাগরে জীব 
ডুবিয়া না মরে তাই তিনি গীতারূপ ভেলা প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা 
উহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা তুফান কাটাইয়া৷ কুল পায়; আর 
যাহার! উহাকে অগ্রাহা করে, তাহার হাবুডুবু খায়। 

“দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বৌদ্ধবিভ্রাট ঘটিয়াছিল । আশ্রমধর্ম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় 
সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। 

“তৃতীয় সন্ধ্যায় শশ্করাচার্ষের অভ্যুদয় । তিনি বৌদ্ধদ্িগের গর্ব খর্ব 
করিয়া হিন্দুধর্মের জয়পতাক৷ উড়াইয়াছিলেন । 

শ্চতুর্থ সন্ধ্যায় শ্লেচ্ছাধিকার ৷ এইবার ভারতকে একেবারে পাড়িয়া ফেলি- 
য়াছে। অনাচার ও অত্যাচারে দেশ বাচিয়া থাকিয়াও যেন মব্রিয়া গিয়াছে । 

“পঞ্চম সন্ধ্যায় বোধ হয় হুদশার পাল! আসিতে প্রারে । কিন্তু 
পঞ্চমেরও ছুই শত বৎসর চলিয়। গেল, তবু কোন স্থুলক্ষণ দেখা যাইতেছে 
না। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে । এখন উপায় কি? পুরাতন কথা 
ভাবিয়! দেখিলে উপায় কি, তাহা! বৌধ হয়, বুঝা! যাইতে পারে । আমরা 
একটি লম্বা রশিতে বাঁধা আছি। যত দূরই যাই না কেন, ষতই ঘুরপাক 
খাই না কেন, খোঁটা ছাঁড়িবার যে! নাই। সেই বেদবেদাস্ত, সেই ব্রাহ্মণ 
সেই বর্ণধর্ম ছাড়া হিন্দু সন্তানের আর গতি নাই। 

“কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় আমরা সন্ধ্যা নামে যে এক দেনিক পত্রিকা 
প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে 


১৫ 


২২৬ ভারতের মুক্তি-সম্ধানী 


কেবল এই একমাত্র উপায় ভাল করিয়া বুঝান। রাজা গ্েচ্ছ। উপ- 
জীবিকার জন্য, মানসন্ত্রমের জন্য; শ্নেস্থ ভাষা, শ্লেস্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে, 
শ্নেচ্ছ হাবভাঁব ধরিতে হইবে নাহলে উপায় নাই। এতে আর কি খাঁটি 
ধর্ম থাকে । সমন্তা শক্ত বটে, কিন্তু সিদ্ধান্ত আছে । রাজার সহিত 
সম্পর্ক রাখিতেই হইবে । রাঁজায় প্রজায় কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, 
সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথ সন্ধ্যা পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে । ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির কার্যকলাপ ও দেশ বিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে । 
বিদেশীয় কলকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহার 
মন্ত্র! থাকিবে । কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের 
কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন-_যাহা শিখ-যাহা কর- হিন্দু 
থাকিও, বাঙ্গালী থাকিও ৷ সখের জন্য সাহেবি ঢং নকল করিলে আসল 
ভেস্তে যাবে । কিন্তু বিদেশী বিদ্যা শিিলে ব! পেটের দায়ে ধর্মের ব্যাঘাত 
ন! করিয়া বহিরঙ্গ ব্যাপারের অল্প স্বল্প বদল করিলে ক্ষতি নাই। সকল 
অবস্থায় কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের শিষ্ঠ হইয়া! জাতি-মর্ধাদা রক্ষা করিলে 
কোন দোষ স্পর্শ করিবে না। আমরা যতই নিজেকে ভুলি না কেন, 
আমাদের হৃদয়ে এক পুরাতন স্থর যুগবুগাস্তর ধরিয়া চলিতেছে । 

“পৃজ| পর্য, শিল্প সাহিত্য, সমাজনীতি, গৃহস্থালী ইত্যাদি সব কথাই 
বলা যাইবে, কিন্তু সমুদয়ের ভিতরে এ এক সুরের খেল! থাকিবে-_বেদ, 
ব্রাহ্মণ ও বর্ণধর্ম। এল্তলা বেলতলা সেই বুড়ির পায়ের তলা । আমরা 
এই কথাটি বুঝিয়া একনিষ্ঠ হইতে পারি, নিশ্চয়ই ভগবানের কৃপা হইবে 
অন্ধকার ঘৃচিবে। নাস্তি গতিরন্থা । 

“এই পত্রিকায় কোন নূতন কথ! বলিবার স্পর্ধা আমরা রাখিব না । 
আমাদের অগ্রজদিগের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহাই কেবল নুতন 
আকারে প্রকাশ করিব। তাহাদের আশীবাদ প্রার্থনা করি 1” 

-উপাধ্যায় ত্রহ্মবান্ধব” ৮১-৩ 


ব্রক্ষবান্ধব উপাধ্যার ২২% 


সন্ধ্যা ১৯০৪ সনের ২০শে নভেম্বর ()) প্রথম আবিভূর্ত হইল । 
অনুষ্ঠানপত্রে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্রহ্মবান্ধব ইহাতে লেখনী পরি- 
চালন করিতে লাগিলেন । প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইহা বাহির হইত। বাঙলার 
আকাশে বাতাসে আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতার যে নৃতন ভাবাদর্শ উত্থিত 
হইতেছিল, সন্ধ্যা নিজবক্ষে তাহা ধারণ করিয়া আসন্ন সংগ্রামের জন্য 
বাঙ্গালী জাতিকে প্রস্তুত করিতে লাগিয়। গেল । 


১৩ 


বঙ্গের অঙচ্ছেদে সরকার কৃতসম্কল্প । বড়লাট লর্ড কার্জন জনমত 
স্বপক্ষে টানিবার জন্য পূর্ববঙ্গ পরিক্রমাও করিলেন। কলিকাতায় ও 
মফংস্বলে জনচিত্ত এই প্রস্তাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ১৯০৫ 
সনের ১৬ই অক্টোবর বাঙ্গলা দ্বিখণ্ডিত হইল । বাঙ্গালী ইহা বিন! 
প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে পারিল না। ইহার পূর্বেই এই বিষয়ের প্রাতি- 
রোধকল্পে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব কেহ কেহ করিয়াছিলেন । কলি- 
কাতায় ১৯০৫, ৭ই আগষ্ট, খোলাখুলিভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল । 
্রহ্মবান্ধব “সন্ধ্যায় এই নূতন আন্দোলনকে একাস্তিকভাবে সমর্থন করিয়া 
দিনের পর দিন ইহার অন্থুকুলে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এই 
সময় হইতে বঙ্গদেশে যে বিপুলভাবে সরকার-প্রতিরোধ-কার্য উপস্থিত 
হয়, তাহাই এক কথায় স্বদেশী আন্দোলন বলিয়৷ অভিহিত। ইহার 
ইতিবৃত্ত নানাজনে নানাভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে স্বদেশী 
আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের যোগাযোগের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। 
স্বদেশী ব্রত সার্থকভাবে উত্থাপন করার জন্য যে সব সলাপরামর্শ হয়, 
তাহার প্রত্যেকটিতেই ব্রহ্মবান্ধব যুক্ত ছিলেন। 'দন্ধ্যা ব্যতিরেকে 
্রহ্মবান্ধব ১৯০৫ জুন হইতে ১৯০৬ জুন মাস পর্বস্ত একটি মেসেরও কর্মকর্তা 
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ছিলেন। এইখানে বঙ্গ-বিপ্লবের মূল বিষয়গুলি যথারীতি আঙগোচনা 
হইত । অধ্যাপক বিনয়কুমীর সরকার বলেন, 

“কর্ণওয়ালিশ গ্রীট ছিল ঠিকানা । একটা বড় বাড়ী। নাম ছিল 
তার রাজবাড়ী । ঢুকতে হত শিবনারায়ণ দাসের গলি দিয়ে । কর্ণওয়ালিশ 
স্ীটের উপর পূব দিকে ছিল মাঠ। তাকে লোকেরা বলতো পাস্তের 
মাঠ? । মাঠের দক্ষিণেই মেট্রোপোলিটান কলেজের পেছনটা। আমর! 
থাকতাম দোতলায় । 

“্বঙ্গ-বিপ্লবের অনেক কিছু ঘটত এই বাড়ীর সামনের মাঠে । সবই 
আমর] ঘরে বসে দেখতাম । সভায় হাজির থাকার দরকার হতো না। 
তবে স্ভায় যা কিছু ঘটত, তার বেশ কিছু আমাদের বাড়ীরই ঘরগুলায় 
আর একতলায় আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকত। কেননা, সতীশবাবু 
আর ব্রহ্গবান্ধব এই দুজনের শল্লা স্বদেশী আন্দোলনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে 
হামেশ! জরুরী হতো । প্রকারান্তরে বল! চলে যে, বঙ্গ-বিপ্রবের '"শ্লীণ- 
রুমে' বা সাজঘরেই রাধাকুমুদ, রবি আর সামাধ্যায়ীর সঙ্গে আমি ১৯০৫-এর: 
গৌরবময় দিন, সপ্তাহ বা মাসগুল! কাটিয়েছি । তখন আমাদের আত্মিক 
অভিভাবক সতীশবাবু আর ব্রহ্মবান্ধব॥ ১৯০৬ সনের জুন পর্যন্ত এইভাবে 
কাটে ।” («বিনয় সরকারের বৈঠকে” ১৯৪২ পৃঃ ২৮৪-৫ )। 

ইহার পর ১৯৩, কর্ণগয়ালিশ স্তীটে সন্ধ্যা অফিসই ব্রন্মবান্ধবের আবাস 
স্থল হইল । স্ুুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্ষদাচরণ 
সামাধ্যায়ী, শ্যামন্ুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ সন্ধ্যার লেখকগণ তো৷ এখানে সমবেত 
হইতেনই, ইহা ছাড়া বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দও সমাগত হইয়া 
বিভিন্ন কার্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করিতেন। ব্রহ্মবান্ধব 
ছিলেন ব্বদেশা মন্ত্রের অন্যতম প্রধান উদগাতা । এই সময়কার প্রত্যেকটি 
ব্যাপারেই তিনি ছিলেন অগ্রনী, কোন কোনটির উত্ভতাবকও তিনি । আবার 
যুব বাঙ্গলার তিনি ছিলেন অবিসংবাদী নেতা । বিনয় সরকারের কথায়-_ 
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দত্রন্মবান্ধব একজন জবরদস্ত, স্বার্থত্যানী ও নিভীকি কর্মবীর | লোকটা 
ডান্পিটে, ত্যাদড় আর ভবঘুরে । যতগুলো গুণ আমার বিবেচনায় 
যুগ-প্রবর্তকের লক্ষণ সবগুলাই তার ছিল। তার সংস্পর্শে এসে যুবক 
বাঙলার অনেকে বদেশসেবার নানা কাজে মোতায়েন হতে পেরেছে। 
দেশের লোকে তাকে '“দন্ধ্য দৈনিকের সম্পাদক বলে জানে। বস্তুতঃ 
্রহ্মবান্ধবের চিন্তাসম্পদে বাঙালীজাত এশর্যশালী হয়েছে। ১৯০৫-এর 
পরবর্তী বঙ্গ-সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনে ব্রন্মবান্ধবের বিরাট ব্যক্তিত্ব জ্বল্‌ 
জ্বল্‌ করছে।” 
(এ, পৃঃ ২৮৫7৬ ) 
এই সকল বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্বে “সন্ধ্য।” সম্পর্কে এখানে আরও 
কিছু বলা! আবশ্যক । ম্বদেশী মতকে জনসাধারণের মত করিয়া তুলিতে 
হইলে ইহার কথা তাহাদেরই ভাষায় বলা দরকার । বিপিনচন্দ্র পাল 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে ভাষায় কথা বলেন, তাহা উচ্চতন মার্গের হইলেও 
সাধারণের সহজবোধ্য নহে। ব্রক্মবান্ধব “সন্ধ্যা”র ভাষাকে একেবারে 
বাংলার জনগণের বাচনভঙ্গীর অন্ুগ করিয়া লইলেন। তাহার এইরপ 
ভাব প্রয়োগে অনেকে অবাক হইল বটে, কিন্তু তিনি পল্লীগ্রামে 
পিতামহীর ক্রোড়ে মানুষ৷ পল্লীবাসীর সহজ বচনভঙ্গীর সঙ্গে আশৈশব 
তিনি পরিচিত ছিলেন । এইবারে নব নব ভাবধারা প্রকাশে তাহ! সম্যক্‌ 
প্রতুক্ত হইতে লাগিল । তিনি ইংরেজকে “ইংরেজ' বলিতেন না, বলিতেন 
“ফিরিঙ্গি । আমাদের দেশীয় নামগুলি যেমন ইংরেজরা বিকৃত উচ্চারণ 
করিত ও বিকৃতভাবে লিখিত, তিনিও ইরেজী নামগুলি বিকৃত করিয়া 
লিখিতেন, যেমন কিংসফোর্ডকে লিখিতেন “কিং ফর্দী। দদ্ধ্যায়' তিনি 
কাহাকেও তোয়াক। করিয়া কথা বলিতেন না । গবর্ণমেন্টের সমালোচনায় 
যেমন, দেশ-বিরোধী কি ভণ্ড স্বাদেশিকের সমালোচনাতেও তেমনি কঠোর 
ভাষ৷ প্রয়োগ করিতে ছাড়িতেন না। অসাড় জাতিকে জাগাইতে গিয়াও 


২৩০ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


তিনি তীব্র বাণ হানিতেন। দদন্ধ্যা'র ভাষা তথা পাড়ার্গেয়ে বুলির 
কৈফিয়ংস্বরূপ তিনি লিখিয়াছিলেন-_. 

“দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজেরও উপরে চটী 
খাওয়াইতে হইবে । এ সময় কি ভেল্সায় চলে? দেশে চারিদিকে 
তমোভাব-_অসাড়তা । এখন হাত বুলাইলে চলিবে না-খোঁচা না 
দিলে সানাইবে না ।.****, 

“তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । রজোভাবের দ্বারা 
উহাকে নাঁড়িয়া-চাড়িয়া দূর করিয়া দিতে হইবে । আর রজোগুণটা 
স্বভাবতঃ কিছু কড়া । তাই ধাহারা নরম প্রকৃতির লোক, তাহাদের এঁ 
কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, 
তাহাকে না চাবকাইলে তাহার সংজ্ঞ। থাকিবে না। তাই বলিয়া কি 
সেই আফিমখোরের আর চাবকানো ভাল লাগে! রজোগুণের দ্বারা 
তমোভাব দূর হইলে সত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে। তমঃতে সত্ব বসে না, তাই 
রজঃ চাই ! শেষে সত্ব। সত্বই বা শেষ কেন? তিন গুণের অতীত 
হওয়াই শেষ-_নির্বাচন-মুক্তি 1” 

( উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, পৃঃ ৮৯ ) 


১১ 


ত্যদেশী আন্দোলনের সুচনা হইতেই প্রগতিপন্থী নেতৃবৃন্দের মনে আর 
একটি প্রশ্নের উদয় হয়। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে ? তাহারা 
এই প্রশ্নের সমাধান করিলেন এইরূপে- ব্রিটিশ সম্পর্কবিহীন স্বাধীনতা ই 
ভারতবর্ষের রাবী আদর্শ । কে প্রথম এই উক্তি করেন, তাহা! লইয়া, 
মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা তখন নব্য দলের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে ॥ 
বরদ্ষবাদ্ধব উপাধ্যায় সন্ধ্যায় এই আদর্শের কথ ব্যক্ত করিয়া জাতিকে 
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সচেতন করিতে লাগিয়৷ যান। রাষ্ত্রীয় আদর্শ যখন এই প্রকার, তখন 
কর্মপন্থাও তদনুবূপ নিণীতি হইতে বিলম্ব হইল না। এই নুতন ভাবাদর্শ 
প্রচারের জন্য বিপিনচন্র পাল ১৯০৬ সনের ৬ই আগস্ট “বন্দেমাতরম্‌, 
নামে ইংরেজী পত্রিক। বাহির করিলেন। ইহার পর প্রায় ছই মাসকাল 
তিনি কলিকাতার বাহিরে ছিলেন৷ মূল প্রেদ ইহা! বেশী সংখ্যায় ছাপিতে 
অসমর্থ হইলে ব্রহ্মুবান্ধব ছুই মাস ধরিয়া কর্ণওয়ালিশ স্ত্রীটে নিজ সারম্বত 
যন্ত্রে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া দ্িলেন। বঙ্গে যে নব্য দল বা 
উগ্রপন্থীদের আবির্ভাব হয়, তাহাতে ব্রহ্মবান্ধবের কৃতিত্ব চিরম্মরণীয় । 
স্বদেশী ব্রতের মূল কথা আত্মনিঞর-_আত্মশক্তির উন্মেষসাধন | 
ভাবমার্গে “সন্ধ্যা”য় ইহার প্রকাশ, ব্রহ্মবান্ধব কর্মেও ইহাকে রূপ দিবার 
আয়োজনে রত হইলেন । বিলাতী দ্রব্য বঙ্ঈীনে যেমন জনগণকে উদ্ুদ্ধ 
করিলেন তেমনি জাতির আশা-ভরসা যুবকগণকে বিজাতীয় শিক্ষার 
মোহমুক্ত হইতেও উপদেশ দ্রিলেন। তিনি এই বিজাতীয় শিক্ষার 
পীঠস্থান বিশ্ববি্ভালয়ের নাম দিয়াহিলেন “গোলামখাঁনা 1” কিন্তু 
নেতিবাচক চিন্তা বা৷ কার্ষেই তাহার প্রচেষ্টা পরিসমাপ্ত হয় নাই। জাতীয় 
শিল্প উদ্ধার এবং জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনেও তাহার শক্তি নিয়োজিত 
হইল । নিজ সারম্বত আয়তনে প্রাচীন আদর্শে জাতীয় শিক্ষা প্রদানে 
তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই নিবিষ্ট ছিলেন। এখন এই প্রয়াস 
নিম্নতম হইতে উচ্চতম শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্যে 
প্রসারিত হইল । বঙ্গের জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা 1820101991 
০০01] ০ 1:0০20101 যাহাদের চিস্তাপ্রন্তত, তাহাদের সঙ্গে 
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করিতে হয়। 
জনচিত্তকে জাতীয় ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ করিতে হইলে সাধারণের 
মধ্যে নানারূপ উৎসব বা মেলারও অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে 
মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের প্রতিষ্ঠা ৷ বলেও ব্রচ্মবান্ধব 


২৩২ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


প্রমুখ নেতৃবৃন্দের এঁকাস্তিক চেষ্টায় কলিকাতায় ১৯০৬ সনের জুন মাসে 
শিবাজী উৎসব উদ্যাপিত হইল । উৎসবমণ্ডপে যে ভবানী মুতি স্থাপিত 
হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পরিকল্পনা । কোন কোন 
সম্প্রদায় হইতে আপত্তি উঠিলেও তিনি তাহাতে ভ্রক্ষেপ করেন নাই। 
এই উৎসব প্রধানতঃ নব্যদল কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও প্রবীণ-নবীন 
সকলেই ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র হইতে লোকমান্ 
বালগঙ্গাধর তিলক ছুইজন সহকমীসিহ এই উৎসবে নিমগ্িত হইয়া 
যোগদান করেন । “বন্দে মাতরম্” মন্ত্রের খষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি 
কাঠালপাড়ায় তাহার জন্মোৎসব প্রতিপালনেও ব্রন্মবান্ধব বিশেষ উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন। এইরূপে নূতন ভাবাদর্শকে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দৃঢ়রূপে 
গ্রথিত করিবার নান! উপায়ই তিনি অবলম্বন করিতে লাঁগিলেন। 
জাতীয় কংগ্রেস ও প্রাদেশিক সম্মেলনেও তিনি যথারীতি যোগ দিয়াছেন, 
কিন্তু সর্বত্রই নূতন ভাবাদর্শকে কর্মে রূপ দিবার প্রয়াসী ছিলেন ; 
গতানুগতিক সহজ পথ তিনি সর্বদাই এড়াইয়া চলিতেন। 

“করালী" নামে “সন্ধ্যা”র একখানি অর্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ বাহির 
হইত। ইহাতে জন্ধ্যার প্রবন্ধগুলি পুনমুর্দ্রিত হইত। যাহারা দন্ধ্যা” 
নিয়মিত পড়িতে পাইত না, এখানি তাহাদেরই জন্য । “সন্ধ্যা'মগুলী 
কর্তৃক ১৯০৭ সনের ১০ই মার্চ ন্বরাঙ্জ নামে একখানি সচিত্র সাপ্তাহিক 
পত্রিকা প্রকাশিত হয় । ইহার বারখানি সংখ্যা বাহির হইয়াছিল বলিয়া 
জানা যায়। “সন্ধা” ব। “করালী” দেখিরার সৌভাগ্য না হইলেও এই 
“স্বরাজ” পত্রিকার ২য় হইতে ১০ম সংখ্যা সম্প্রতি দেখিবার স্থযোগ আমার 
হইয়াছে। স্থাপত্য, শিল্পকলা, বীর নারী ও নর, দাতা, সাধক, সন্ন্যাসী, 
তখন্িনী প্রভৃতি যে সকল বিষয় আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং নৃতন 
ভাবাদর্শের গ্যোতক তৎসমুদয়ই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আমাদের 
রাষ্্রীয় আদর্শের কাওথ কোন কোন সং্যায় বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে । 


ব্রঙ্ষবান্ধব উপাধ্যায় ২৩৬ 


জাতির আত্মগৌরব স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে, জনগণের আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়! 
আনিতে ব্রহ্মবান্ধবের প্রয়াস অতুলনীয় । 


১২ 


বাংলার আকাশ-বাতাস মধিত করিয়া স্বদেশী আন্দোলন বিপুলভাবে 
আরম্ভ হইলে গবর্ণমেন্টেরও টনক নড়িল। তবে তাহারা মূল কারণ 
বিদ্ুরিত না করিয়া অন্য উপায়ে ইহা প্রতিরোধে অগ্রসর হইলেন। 
হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভেদবুকি জাগ্রত করিতে পারিলে তাহাদের উদ্দেশ্য 
আশু সিদ্ধ হওয়া সম্ভব--এই ধারণাবশে উচ্চ কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রনৈতিক ও 
সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই এই ভেদ-বৈষম্য স্থপ্টি করিতে তৎপর হইয়! 
উঠিলেন। এই বৈষম্যের ভীষণ পরিণতি আজ আমরা খণ্ডিত ভারতের 
মধ্যে লক্ষ্য করি। সামাজিক ক্ষেত্রে তখনই উভয়ের মধ্যে ভয়ানক 
মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। পূর্বঙ্গে, বিশেষ করিয়া কুমিল্লা ও 
ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইল। বলা বাহুল্য ইহার 
পশ্চাতে কতৃপক্ষের উস্কানি পুরামাত্রায়ই ছিল। 

স্বদেশী আন্দোলন প্রতিরোধের দ্বিতীয় উপায়ও সক্ষে সঙ্গেই আরম্ত 
হইল । আন্দোলন যে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অত ক্রুত প্রসারলাভ 
করিতে পারিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল বাংলা সংবাদপত্রের অপরিসীম 
প্রয়াস। এই সংবাদপত্র দমনেই সরকারী রুদ্র-নীতির স্ুত্রপাত হইল । 
“যুগান্তর” “বন্দে মাতরম্” একে একে রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে সরকার 
কতৃক অভিযুক্ত হইল। 'যুগাস্তর” সম্পাদক শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (অধুনা 
ডক্টর) কারারুদ্ধ হইলেন। দ্বন্দেমাতরম্*-এর সম্পাদক নিণয়ে 
'বিচারালয় অসমর্থ হইলে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ রেহাই পাইলেন বটে, কিন্ত 
এ বিষয়ে ব্রিটিশের আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্ত্র 
"পালের ছয় মাস জেল হইল ইহার পরেই আসিল দন্ধ্যা'র উপর 


২৩৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


আক্রমণ । ব্রহ্মবান্ধব গবর্ণমেন্টের দমন-নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া; 
দন্ধ্যা'য় কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন । “এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়” (২৮ 
শ্রাবণ, ১৩১৪) “ছিদিসনের ভুড়ুম ছুড়ম, ফিরিঙ্গীর আক্কেল গুড়ম” 
(৩ ভাদ্র, এ), “বোচকা সকল নিয়ে যাবেন বৃন্দাবনে” (৬ ভান্্র, &) 
এইরূপ কতকগুলি প্রবন্ধে সরকার রাজবিদ্রোহের আভাস পাইয়া “সন্ধ্যা” 
আপি ছুইবার খানাতল্লাস করিলেন । কর্মকর্তা ও মুদ্রাকরসহ ব্রহ্মবান্ধব 
বিচারালয়ে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্ষবান্ধবের পক্ষে 
প্রথম দিকে কৌন্তুলী ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর 
১৯০৭ তারিখে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে ব্রহ্মবান্ধবের, 
বিচার আরম্ত হইল। প্রথম দিনেই তিনি বিচারকের সম্মুখে এই বিবৃতি 
পাঠ করিলেন,_ 

“| 8096106 009 61070119 155101051011169 01 08০ 78৮11 
0201012, 177917920170186 2170 00110006 016 1115 176৮/5- 
[91091 921001152, 2110 1 589 [1781 ] 20 (176 ৮1051 ০01 
16 2101010১ 17/01177 77710602071 £১7677197 1)77 ৮1101 
8101092160 11) 0116 ১8110175201 117০ 13101) 4১৪০5 1907, 
0611)5 0176 ০01 (176 ৪1110195 (01111151116 50019০00216 
01 11119 707996080101), 906] 009 1706 62106 2115 702% 1 
0015 0198] 09080059 ] 00 170 091195 0/৪0 11) ০8175117, 
00610 1)017)019 91)816 01 116 0300-81010010160 1001551011 
01 ১%/818]. ] 2177 11) 2179 ৬18৮ 2০০91008016 (0 1176 811018. 
[0601016 ৮1)0 178101)20 0০ 1019 ০৮০1 05 2100 11055 
11)6516596 19 2100. 1770150 11606552111 09 11) 1109 429 01 
০1] (06 10901017981 09৬91012170910695 

্রহ্মবান্ধব “সন্ধ্যায়” পরিচালনা, সম্পাদনা ও লেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ক 
নিজ স্বন্ধে লইয়! ঘোষণা করিলেন যে, তাহার কুতকার্ষের জন্ত কোন 
বিদেশীর নিকট তিনি জবাবদিহি করিতে বাধ্য নন। তিনি এইরূপ 


ব্ঙ্গীবান্ধব উপাধ্যায় ২৩৫ 


বিদেশীর প্রভৃত্বকেই অস্বীকার করিলেন। ব্রহ্মবান্ধব সন্যাসী, “ফিরিঙ্গির? 
আদালতে গৈরিক বসন অপবিত্র হইবে বিবেচনায় তিনি উপবীতসহ 
সাধারণ বাঙ্গালীর পোশাক পরিয়া আদালতে গিয়াছিলেন। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, ইহার ছুই মাস পূর্বে তিনি প্রায়শ্চিন্ত করেন। 

্রহ্মবান্ধব হাণিয়! রোগে ভূগিতেছিলেন। প্রতি দিন দীর্ঘ সময় 
অপরাধীর কাঠগড়ায় দাড়াইয়া থাকিয়! তাহার এই ব্যাধি বৃদ্ধি পাইল। 
অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে অস্ত্রোপচারের জন্য ক্যান্বেল হাসপাতালে 
ভত্তি হইলেন। প্রসিদ্ধ সার্জন মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র অস্ত্রোপচার করেন। 
্রহ্মবান্ধব ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু তিনি “ফিরিঙ্গির” 
কারাগারে আর পদক্ষেপ করিবেন না । অকম্মাৎ কয়েকটি উপসর্গ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় ২৭শে অক্টোবর (১৯০৭ ) সকালে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত 
হইল। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া পত্রপুষ্প ভূষিত শব লইয়া যাওয়া 
হয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামহুন্দর চক্রবতী শোকবিহবলকণ্ঠে 
উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে ব্রহ্মবান্ধবের গুণপণার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা 
করেন। ডাঃ ন্দরীমোহন দাসের পত্রী ব্রহ্মবান্ধবের পদধূলি শেষবারের 
মত লইয়া বলেন»__ 

“উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে স্বদেশভক্তি শিখাইয়াছেন। আমার 
হ্যায় অনেক বঙ্গমহিলাকে উপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশ ভক্তিতে দীক্ষিত 
করিয়াছেন। আমরা তাহার কাছে খণী। প্রাণপণে স্বদেশত্রত পালন 
ও অশিক্ষিত মহিলা সমাজে ত্বদেশধর্মের প্রচার করিলে উপাধ্যায় মহাশয়ের 
খণ কিয়ৎ পরিমাণে শোধ হইতে পারে 1৮ 

্রন্মবান্ধবের আকন্মিক মৃত্যুতে একদিকে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত শোকোচ্ছাস, 
অন্যদিকে তেমনি বিজয়লাভের আনন্দ। কেননা ফিরিঙ্গির কারাগারে 
তাহাকে আর যাইতে হইল নাঁ। বন্দে মাতরম্” এই কথাটির উপর 
জোর দিয়াই পরদিন সম্পাদকীয় স্তস্তে লিখিয়াছিলেন,-_- 


২৩৬ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 
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প্রারভ্তেই সাম্প্রতিককালে-প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধবের একখানি ইংরেজী 
জীবনী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চাহিয়া- 
ছেন যে, ব্রহ্মবান্ধব মৃত্য পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন । 
ব্রহ্মবান্ধব রোমান ক্যাথলিক ছিলেন কি না। তাহ আমাদের নিকট 
বড় কথা নয়। তিনি আজীবন ভারতবাসী ছিলেন এবং ভারতীয় 
ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির পোষকতাই করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশতত্তি তাহাতে 


জদ্ষবানব উপাধ্যায় ২৩৭. 


পূর্ণ মাত্রায় ছিল । তিনি ইহাতে পরিপুত হইয়া! অন্যদের ইহা ছারা প্লাবিত" 
করিয়া গিয়াছেন। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন,__ 

“্উপাধ্যায় স্বদেশের ভালটুকুকে, স্বদেশী সমাজের শ্রেয়টুকুকে, 
স্বাদেশিক রীতিনীতির শোভনতাটুকুকেই ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন ।' 
ইহাতেই তাহার উদার কোমল প্রাণ মজিয়! গিয়াছিল । তাই তিনি অমন 
করিয়। স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে স্বদেশী সভ্যতা ও স্বদেশী সাধনাকে- 
এতটা পরিমাণে প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন। তার চক্ষে আমাদের ভাল 
আমাদের মন্দকে ছাপাইয়া উঠিত, আমাদের সৌন্দর্য, আমাদের কদর্য- 
তাকে ঢাকিয়া ফেলিত। আমাদের অব্যক্ত শক্তি প্রকাশ্য ছুবলতার 
মায়িকতা মাত্র প্রমাণ করিত। তিনি আমাদের সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়! 
সাধ্যের ধ্যান করিতেন । আমরা কি করিয়াছি বা করিতেছি, তার বিচার 
ন| করিয়! আমরা কি করিতে পারি তারই সদ্ধান করিতেন। আর এই 
জন্যই আমাদের ত্রুটি হুর্বলতা প্রভৃতি কিছুতেই তার প্রেমকে ব্যাহত 
করিতে পারিত না। এবিষয়ে তিনি ভারতের সন্তসমাক্মহ্বলভ প্রখর 
অন্তর্টি লাভ করিয়াছিলেন । 

“আমাদের সাধুসস্তের! মানুষ কি আছে, তাহা তত দেখেন না। সে 
সত্য বস্তুটি যে কি, ইহা জানেন বলিয়া, তাহার বর্তমান হূর্গতি বা পাপ- 
কলুষ দর্শনে বিন্দু পরিমাণেও বিচলিত হন না। এ ছু”দিনের কর্মভোগ” 
ছ'দিনে ফুরাইয়! যাইবে । পথের ধূলামাটি চিরদিন গায়ে লাগিয়া থাকিবে 
না। একদিন না একদিন এগুলি আপনা হইতেই ধুইয়া মুছিয়া পরিফার 
হইয়া যাইবে । এবিশ্বাস তাহাদের আছে বলিয়া কাহারও প্রতি তাহাদের 
প্রেমের বা আস্থার বা শ্রদ্ধার কোনও অল্পতা হয় না। উপাধ্যায় সেইরূপ 
এই ভারতবর্ষ আজি কিভাবে পড়িয়া আছে, তাহার প্রতি দৃকৃ্পাত 
করিতেন না । ভারতবর্ষের সত্য বস্তুটি কি, ইহাই জানিয়াছিলেন ও ধরিয়া 
ছিলেন বলিয়া তার বর্তমান ছুর্গতিতে বা হীনতায় বিন্দু পরিমাণেও তার, 


২৩৮ ভারতের মুকি-সন্ধানী 


চিন্ত চ্চল হইয়| উঠিত না । এ মোহ যে দু'দিনের, এ মায়া যে ক্ষণস্থায়ী, 
এ দুর্দশা যে শারদ প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের ন্যায় আপন| হইতে কালক্রমে 
কাটিয়া যাইবেই যাইবে, এ ।বশ্বান উপাধ্যায়ের মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, 
এমন কাহারো মধ্যে দেখি নাই । আর উপাধ্যায়ের মধ্যে যে রক্ষণশীলত৷ 
দেখা যাইত, তাহা এই অটল বিশ্বাসেরই ফল । স্বদেশের সভ্যতার ও 
সাধনার, স্বদেশের সমাজ প্রকৃতির ও লোক প্রকাতির উপরে উপাধ্যায়ের 
যেরূপ আস্থা ছিল, এমন আস্থা আমাদের মধ্যে আর কাহারো ছিল বলিয়া 
বিশ্বাস হয় না ।” 

ব্রহ্মবান্ধবের আর একটি কৃতির কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
স্মরণীয়__-যদিও ইহাও তাহার অপূর্ব স্বদেশভক্তিরই অঙ্গ । তাহার দ্বারা 
বাংলা ভাষ! ও সাহিত্য যে কতখানি উপকৃত হইয়াছে, তাহ! হয়ত আজ 
অনেকেরই অঙ্ঞাত। তিনি বঙ্গদর্শনে গুরুগ্ভীর দর্শনালোচন! তহ্পযুক্ত 
ভাষাতেই করিয়াছেন । “সমাজ' নামক পুস্তকে তাহার প্রায় সবই ( একটি 
বাদে) পুনমুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু জনগণের ভাষায় রাজনীতির কথা 
প্রকাশও তাহার একটি প্রধান কীতি। বাংলা সাহিত্যে তিনি এই 
ব্যাপারে অন্ততম পথ-প্রদর্শক । “আমার ভারত-উদ্ধার” এবং “বিলাত 
যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি”তে (১৩১৩) ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে । “আমার 
ভারত-উদ্ধার” অসমাপ্ত রচনা । ব্রন্মাবান্ধবের “পালাপার্বণ” পুস্তকখানিও 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “দন্ধ্য।” গ্রাম্য জনগণের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ 
হইত বলিয়। তখন তথাকখিত বিদগ্ধ সমাজ ইহা পছন্দ করিতেন না। 
কিন্তু বাংল! ভাষাকে সহজ ও সাধারণবোধ্য করিবার এই ষে প্রয়াস 
আরম্ভ হয় তাহার ফলে ইহা এখন বাঙ্গালীর ভাষা হইয়৷ ধাড়াইয়াছে, 
মুণ্তিমেয় পণ্ডিতম্মন্তদের মধ্যে ইহা আর আবদ্ধ নহে। আজিকার পরিবেশে 
্রহ্মবান্ধবের মত মহাপ্রাণ স্বদেশভক্তের জীবনকথা নূতন করিয়! 
আলোচনার সময় আসিয়াছে । 


ভগিনী নিবেদিত 
১ 


গত ১৯৪৫ সনে “সিষ্টার' বা ভগিনী নিবেদিতার একখানি জীবশী- 
শ্রন্থ ফরাসী ভাবায় বাহির হইয়াছে । নিবেদিতার মৃত্যুর পরে 
শ্রীযুক্ত সরলাবাল। সরকার তাহার শিক্ষয়িত্রী জীবনের কথা একখানি 
পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেন। নিবেদিত৷ সম্বন্ধে কোন কোন পত্র-পত্রিকায় 
কিছুকাল যাবৎ আলোচনাও হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলা 
ভাষায় তাহার কোনও তথ্যনি্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত এখনও রচিত হয় 
নাই। অথচ গত পঞ্চান্ন বসরে বঙ্গীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পে 
যে নূতন ধারা প্রবতিত হইয়াছে, তাহার অন্যতম মূলাধার ছিলেন ভগিনী 
নিবেদিতা । আজিকার বাঙ্গালী এই ভাবধারা দ্বারাই পুষ্ট ও বলিষ্ট। 
ভগিনী নিবেদিত! স্বামী বিবেকানন্দ-শিষ্যা ৷ স্থামীন্ীর এঁকান্তিক 
ভারত-্রীতি নিবেদিতার মধ্যে পূর্ণ সুষমায় প্রকটিত হইয়াছে। 

নিবেদিতা ছিলেন নব্যবঙ্গের মধ্যমণি । তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কবি, 
সাহিত্যিক, শিল্পী, এতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিঞ্জ বঙ্গসমাজের 
পুনর্গঠনে তৎপর হইয়াছিলেন। প্রবীণ ও নবীন সকলেই নিবেদিতার 
একনিষ্ঠ ভারত-গ্রীতিতে মুগ্ধ হন। তখনকার যুবস্প্রদায় ইহা দ্বারা 
অভিষিক্ত হইয়া নিজ নিজ কর্তব্পথে অগ্রদর হইয়াছিলেন। সে 
যুগে এমন কোন বাঙ্গালী প্রধান ছিলেন না, যিনি তাহার সংস্পর্শে 
আসেন নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন 
বন্ধু তখন প্রবীণ দলতুক্ত। যেমন নিবেদিতা তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া- 
ছিলেন, তেমনি নব্যবঙ্গের পুরোধা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বন্থু ও 
€লেডী বন্ধ, বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


২৪০ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, যহুনাথ সরকার» 
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবঃ অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীধিগণও নিবেদিতার গুণে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। 
তখনকার যুব-ছাত্রদের মধ্যে নন্দলাল বস্তু, বিনয়কুমার সরকার, তারকনাঞ্চ 
দাস প্রভৃতিও তাহার নিকট হইতে বিভিন্ন দিকে প্রেরণা লাভ করিয়- 
ছিলেন। নিবেদিতা নব্যবঙ্গের অন্যতম শ্রষ্টা । 


৮ 


ভগিনী নিবেদিতার পূর্বাশ্রমের নাম মারগারেট এলিজাবেথ 
নোবল। উত্তর আয়া্লগ্ডে ১৮৬৭, ২৮শে অক্টোবর একটি ক্যাথলিক, 
পরিবারে নিবেদিতা জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত স্কচ, নাম স্তামুয়েল 
রিচমণ্ড নোবল। মাতা ইসাবেল ছিলেন আইরিশ । নোবল-পরিবাক 
আইরিশ জাতির ন্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ বলিয়া গণ্য করিয়৷ স্বদেশের 
উন্নতির কার্ষে লিপ্ত ছিলেন । পিতা রিচমণ্ড প্রথমে বস্ত্রের ব্যবসায় আরম্ত 
করেন। কিন্তু ইহাতে তাহার ধর্মপ্রবণ অস্তঃকরণ সায় দিল নাঁ। তিনি 
পার্জী হইয়া ইংলগ্ডের ডেভনশায়ারের একটি গ্রামে সপরিবারে বাস 
করিতে লাগিলেন । মারগারেট ব্যতীত তাহাদের আরও দুইটি কন্া, 
জন্মগ্রহণ করে । 

মারগারেটের জীবনের প্রথম চারি বৎসর উত্তর আয়ার্লণ্ডে পিতামহীর 
নিকটে আইরিশ পরিবেশের মধ্যে কাটে । ইহার পর তাহাকে পিতা- 
মাতার কাছে পাঠাইয়! দেওয়া হয়। এখানে বথাবিহিত শিক্ষালাভ 
করিয়া ভগিনী মেরীসহ মারগারেট হযালিফাক্স কঙ্গেজে ভর্তি হইলেন ॥ 
এখানকার শিক্ষা সমাপনাস্তে শিক্ষাব্রত গ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন। ইতিমধ্যে পিতা রিচমণ্ডের মৃত্যু হওয়ায় কর্ম গ্রহণে অধিকতর; 


ভগিনী নিবেদিতা ২৪১ 


বিলম্ব করাও আর সম্ভব হইল না । কেস্উইকের একটি প্রাইভেট স্কুলে 
তিনি শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন । 

শিক্ষকতা কার্ষে লিপ্ত হইয়াই মারগারেট যেন একটি নুতন জগতের 
সন্ধান পান। তিনি খুষ্টধর্মের প্রোটেষ্টান্ট শাখার বিষয় জানিয়! 
কতকটা “মিষ্রিক' হইয়া! পড়েন। এই সময় জীবনের একটি নৃতন 
আম্বাদও তিনি পাইলেন । গেলোয়৷ নামক তেইশ বৎসরের একটি 
যুবকের সঙ্গে মারগারেটের পরিচয় হয়। যুবকটি তাহাকে পত্রিকা ও 
পুস্তকাদি কিনিয়া দিতেন। উভয়ে একসঙ্গে থরো, এমার্সন ও রাসকিন 
অধ্যয়নে নিরত হন। উভয়ে একত্র ভ্রমণেও বাহির হইতেন। পরিচয় 
বন্ধুত্বে পরিণত হইল । তাহাদের বিবাহের কথাবার্তীও হইয়াছিল, কিন্তু 
যুবকটি মার! যাওয়ায় মারগারেটকে নিরাশ হইতে হয় । 

ইহার পর তিনি চেষ্টারে বদলী হইয়া যান। সেখানে তাহাকে বয়স্কা 
ছাত্রীদের পড়াইতে হইত । তাহার ভগিনী লিভারপুলে কাজ করিতেন, 
মারগারেট সেখানে মাঝে মাঝে যাইতেন। চেষ্টারের সানডে ক্লাবে তিনি 
যোগ দিলেন। এখানে সাহিত্যিকের আসিয়া নানা বিষয়ে বক্তৃতা 
দিতেন । মারগারেট এই সময় অল্প অল্প লিখিতেও আরস্ভ করিলেন । 
ছুই বৎসর চেষ্টারে কাটাইবার পর জনৈকা বান্ধবীর লগুনস্থ “নিউ স্কুল 
নামক বিদ্যালয়ে তিনি নিযুক্ত হইয়া আসেন। উইম্বলডনের এই ছোট 
স্কুলটি মারগারেটের বড়ই ভাল লাগিতেছিল। এতদিন তিনি বয়স্কা 
ছাত্রীদের অধ্যাপনায় লিপ্ত ছিলেন, এখানে ছোট ছোট শিশুদের জীবন-, 
গঠনের কার্ষে নিয়োজিত হইলেন । 

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি কাজে তিনি হাত দিয়াছিলেন । নিদ্রা 
চার্চের সংস্কার মানসে নর্থ ওয়েলস গাডডিয়ানকে একখানি পত্র লিখিলেন। 
তাহার লেখিকা-জীবনের এখানেই আরম্ভ । তিনি ছদ্মনামে সংবাদপত্রেও 
প্রবন্ধ লিখিতেন। মারগারেট দারিব্যব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি: 

১৬ 
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উইম্বলডনের দীনদরিদ্রের সেবায় এই সময় হইতেই রত হন। এখানে 
তিনি আর একটি যুবকের সহিত প্রণয়াবদ্ধ হন। দীর্ঘ পনর মাঁস 
ঘনিষ্ঠতার পরে যুবকটি পূর্ব-প্রণয়িনীকে বিবাহ করে। এই ব্যাপারে 
মারগারেট মনে ভীষণ আঘাত পান। যাহা হউক, কিছুকাল পর তিনি 
পুনরায় নিজ কার্ষে পূর্ণোছ্যমে নিয়োজিত হইলেন । 

শিক্ষাব্রত মারগারেট-জীবনের প্রধানতম কার্ষ। তিনি শিক্ষা- 
সংস্কারেও মন দিলেন। পেষ্টালোজী ও ফ্রয়বেলের শিক্ষাপদ্ধতি 
. অবলম্বনে তিনি এক নৃতন প্রণালী আবিষ্কার করিলেন। ইহা কিপার- 
গার্টেন প্রণালীর অনুযায়ী । স্বাধীনভাবে নিজ প্রণালী প্রবর্তনের জন্য 
তিনি “রাস্কিন স্কুলে” কর্ম গ্রহণ করেন । এইখানে কার্কালেই তিনি 
ম্যাকনিল নামক এক যুবকের সঙ্গে মিলিত হইয়া “সিসেম ক্লাব স্থাপন 
করিলেন। শিক্ষার নূতন আদর্শ প্রচারের কেন্দ্র হইল এই সিসেম ক্লাব । 
এই সময়েই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শ্রবণের স্থযোগ পান । 

মারগারেট সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিমতী লেখিকা, দরিদ্র 
নরনারীর সেবায় নিয়োজিতা। বিবেকানন্দের সংশ্রৰে আসিবার পূর্বে 
তিনি আরও একটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মারগারেট 
আয়ালপ্ডের 'হোমরুল” আন্দোলনের লগুনস্থ শাখার একজন প্রধান কর্মী 
ও অধ্যক্ষ । তিনি বিপ্রবী। রাশিয়ার বিপ্লবের আন্দোলন তাহার 
মনেও দোলা দিয়াছিল। আয়ালণগ্ডের স্বাধিকার লাভের আশায় তিনি 
নিজেকে বিপ্লবী প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করিয়! লইতেও দ্বিধা করেন নাই। 


১১, 


কুমারী মারগারেট এলিজাবেথ নোবল সবে উনভ্রিংশ বর্ষে পদার্পণ 
কারগ্মাছেন। এই সময় ১৮৯৫ সনের নভেম্বর মাসে এক রবিবারে 


ভগিনী নিবেঙ্গিতা। ২৪০ 


পনের-ষোল জন সঙ্গিনীসহ তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বেদাস্তবিষয়ক 
আলোচনা শুনিতে ওয়েষ্ট এণ্ডে ই, টি. স্টাঙির গৃহে গমন করেন। 
প্রথম দিনের আলোচনায় নৃতন কিছু জানিতে পারিলেন বলিয়া 
শ্রোতাদের অনেকেরই মনে হয় নাই । মনস্ষিনী মারগারেটের মনে কিন্তু 
বেশ একটা ধাক্কা! লাগিল । তিনি বিবেকানন্দের আলোচনার মধ্যেই 
12893256 01 2. 1791 170100 210 ৪ 5081792 ০01071৩১৯ 
“একটি নূতন মন এবং অপূর্ব সংস্কৃতির বাণী শুনিতে পাইলেন । 
তিনি এই সময় আরও ছুই বার লগ্নে স্বামীজীর বক্তৃতা শোনেন। 
অল্নকাল লগ্তনে অবস্থিতির পর স্বামীজী পুনরায় আমেরিকায় যান । 
সেখান হইতে ১৮৯৬ জনের এপ্রিল মাসে লগ্নে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । 
জুলাই মাসে লগুন পরিত্যাগ করিয়া সেপ্টেম্বর পর্যস্ত ফ্রান্স, জার্মানী ও 
সথইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর রোম হইয়া তিনি স্বদেশা তিমুখে 
রওনা হম। ম্বামীজী ১৮৯৭, ১৫ই জানুয়ারী কলম্বোতে উপনীত 
হইলেন । 

দ্বিতীয় বার লগুনে অবস্থানকালে মারগারেট স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই স্বামীজীকে মনে মনে গুরু বা 
আচার্য (25051) বলিয়! মানিয়া লইয়াছেন । 105 7/85091 29 ঢু 
38%/ [710 ("গুরুকে যেমনটি দেখিয়াছি? ) পুস্তকে তিনি এই মর্মে 
লিখিয়াছেন যে, স্বামীজী কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষ সমর্থন করিয়া কিছু 
বলিতেন না । তিনি এমনভাবে বেদান্তের সারতত্ব শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয় 
দিতেন ফে, তাহার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরই গ্রহণযোগ্য তত্ব মিলিত । 
তবে তাহার উপদেশ ভারতবর্ষের পৃথক পৃথক যুগের নান৷ দৃষ্টান্ত দিয়া 
বুঝাইয়া৷ দিতেন। তাহাতে ভারতের দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হইত । 
বিহ্ধী মারগারেটের হাদয়ও স্বামীজীর কথায় সাড়া ন। দিয় পারিল ন1। 
ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন স্বামীজীর মনোগত অভিপ্রায় । নার 
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জাতিকেও হৃপথে চালিত করিতে হইবে। স্বামীজী একদিন কথায় কথায় 
নিবেদিতাকে বলেন £ 

“পু 18৬০ 10181095001 009 /012151) 01109 0৬ ০০) 
হা) ৮/10101) 9০0১ | 001010০০910 09 ০1 0:68,61)611) 60176. 

অর্থাৎ “নারী জাতির উন্নতিকল্ে আমার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাতে 
তুমি আমার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে 1 মারগারেট লগুনে দরিদ্র 
ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য নিজ শিক্ষা-দীক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তি- 
সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে যেরূপ সুরু করিয়৷ দিয়াছিলেন, তাহা 
স্বামীজীর অগোচর ছিল না। এইজন্তই হয়ত তিনি মারগারেটকে বাছাই 
করিয়া লইয়াছিলেন। মারগারেট লিখিয়াছেন, স্বামীজীর এ উক্তির 
মধ্যেই তিনি এমন একটি আহ্বান শুনিলেন, যাহাতে তাহার জীবনের 
গতি একেবারে পরিবতিত হইয়া গেল। ন্বামীজীর যোগ্যা শিষ্ঠা তথা 
ভারতের সত্যিকার সেবিক! হইবার নিমিত্ত এই সময় হইতেই তিনি যত্বপর 
হন। মারগারেট ভারত-যাত্রার সন্কল্প গ্রহণ করিলেন । 

কিন্তু যে গুরুভার তাহাকে বহন করিতে হইবে, তজ্জন্ তো৷ প্রস্তুত 
হওয়া আবন্তক। তিনি আত্ম-প্রস্তরতি কার্ষে মন দিলেন। যখন 
বুঝিলেন, ভারতবর্ষে যাওয়া তাহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত, তখন তিনি যাত্রা 
করিলেন। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষকে তিনি মনে মনে স্বদেশ বলিয়! 
ভাবিতে শিখিয়াছিলেন। ভারত-যাত্র! তাহার নিকটে যে তখন ব্বদেশ- 
যাত্রা! মারগারেট ১৮৯৮ সনের ২৮শে জানুয়ারী ভারতে পদার্পণ 
করেন। কলিকাতার সন্নিকটে বেলুড় মঠ নির্মাণের জন্য তখন সবেমাত্র 
জমি ও একটি বাড়ী কেনা হইয়াছে । এখানে তিনি ্বামীজীর মাকিণ- 
শিব্যাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন । 

ভারতে পদার্পণের অল্পকাল পরে স্বামীজীর সভাপতিত্বে কলিকাতার 
স্বর থিয়েটারে মারগারেট [106 [107061009০1 11019) 9191716091 
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117001516 110 £1818170+ (৫বিলাতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রভাব”) 
শীর্ষক একটি বক্তৃতা ১৮৯৮, ১১ই মার্চে প্রদান করেন। এই সাধারণ 
সভায়ই সর্বপ্রথম ন্বামাজী “ভারতকে ইংলগ্ডের আর একটি দান? বলিয়! 
মারগারেটকে অভিনন্দিত করিলেন ৷ ইহার মাত্র পাঁচ দিন পরে স্বামীজী 
কুমারী মারগারেট এলিজাবেথ নোব.লকে দীক্ষা দানাস্তর “নিবেদিতা” নামে 
ভূষিত করেন। অতঃপর মারগারেট “নিবেদিতা” বলিয়া সর্বত্র পরিচিত 
হন। স্বামীজী এই উপলক্ষ্যে নিবেদিতার উদ্দেশ্টে নিল্মোক্ত কবিতাটি 
রচন! করিলেন 2 


1175 10101010615 1162115 0172 1191015 ৮৮111, 
"2175 99199 10৮/915 9৮৮০965৪996 
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স্বামীজী গুরুভাই ও শিল্যাদের লইয়া ১৮৯৮, ৬ই মে উত্তর ভারত 
পরিক্রমা কলিকাত৷ হইতে যাত্র/ করেন। ছয় মাসেরও অধিক কাল 
পর্বটনের পর ১৮ই অক্টোবর তাহারা বেলুড়ে আসিয়া পৌছিলেন। বলা 
বাহুল্য, নিবেদিতাও এই দলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, বেলুড়ে 
বন্ধুদের সঙ্গে অবস্থানকালে এবং কুমায়ুন ও কাশ্মীর ভ্রমণের সময়ে তিনি 
তারতবর্ধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে আরম্ভ করেন । বিশেষ করিয়া! 
স্বামীজীর ব্যক্তিগত জীবন ও দরদী মনেরও পরিচয় তিনি এই সময়ে 
পাইতে লাগিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, শিবেদিতার আগমনের 
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সঙ্গে সঙ্ষে বালিকা বিদ্ভালয় খোলা হইবে ; স্বামীজী কিন্তু উপযুক্ত 
সময়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন । কাশ্মীরের একটি বনানীর তাবুতে স্বামীজী, 
বালিক! বিদ্ভালয় স্থাপন সন্বন্ধে নিবেদিতা কিছু ভাবিয়াছেন কিনা” 
সেকথা তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন । তখন অগ্নিকুণ্ডের পারে অন্য শিল্ু 
ও গুরুভাইরাও বসিয়াছিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন £ 

“গু 1601160 929119, 09551106 6০ ০০ 990 10107 
০911900186015, (0 09 2110/০0 00 09510 11) 2, 507911 ৮12, 
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নিবেদিতা কি পদ্ধতিতে কাজ করিতে চাহেন, স্বামীজীকে তাহা 
জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার কার্ধে অন্থনিরপেক্ষ হয়| 
স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইতে চান। স্বামীজী তাহার প্রস্তাবে সম্পুর্ণ সম্মতি 
দিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া ১৮৯৮, ১২ই নবেম্বর কালীপুজার দিনে 
বাগবাজারে বোসপাড়ার গলিতে স্বামীজী বালিক! বিগ্ভালয় স্থাপন 
করিলেন। মাতা শ্রীশ্রাসারদাদেবী এই কার্কে আশীর্বাদ করেন । 
ইহার পর বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইল । এই বিদ্যালয়টিই পরে 
নিবেদিতা বালিকা বিদ্ালয়্ূপে পরিচিত হইয়াছে । নিবেদিতা 
লিখিতেছেন, বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি ১৮৯৯ সনের জুন মাসে ভারত-ত্যাগ 
পর্যস্ত এখানে তাহার নিজেরই শিক্ষালাভ হইয়াছে । ১৯০৩ সনের 
শরতকাল হইতে মাফিণ মহিল! বিবেকানন্দ-শিষ্যা কুমারী ক্রিষ্টিনা 
বিষ্ঠালয়ের কার্ধে নিবেদিতার সহকারিণী হন। বিদ্যালয়টির সাফল্যের 
মূলে ভাহার কৃতিতও ছিল অনেকখানি । এই বালিকা বিষ্ভালয়টিই 
পববর্তা কয়েক বৎসর নিবেদিতার প্রত্যেকটি কর্মের কেন্দ্রস্থল এবং বিভিন্ন 
মনীষীর মিলনক্ষেত্র হইয়া দাড়ায় । ইহা! ছিল তাহার আবাস গৃহ । 
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নিবেদিত। ব্রহ্মচর্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া কৃচ্ছ,সাধন আরম্ভ করিয়াছেন । 
অশনেবসনে তাহার ভ্রক্ষেপ নাই। পাছে নূতন পরিবেশে এত 
কৃচ্ছ সাধনায় তাহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ে, এজন্ত স্বামীজীর সতর্ক 
দৃষ্টি ছিল। তিনি কখনও কখনও নিবেদিতার স্বহস্ত-পক দ্রব্যাদি ভোজন 
করিতেন, হিন্দুসমাজে তিনি যাহাতে গৃহীত হন, সেজন্যও ।তনি সচেষ্ট 
হইলেন। আচার-আচরণে ভারতীয় বনিয়া যাইতে নিবেদিতার অধিক 
সময় লাগিল না। তিনি এতদঞ্চলের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করিতেও 
লাগিয়া গেলেন। যখন প্লেগ মহামারী উপস্থিত হইল, তখন তিনি 
নিজেই প্লেগ-আক্রাস্ত রোগীদের সেবাশুশ্রাধার ভার লইলেন। তিনি 
বোসপাড়৷ গলি ছাড়িয়। কোথায়ও যাইতেন না । তিনি বলিতেন £ 

৮[1)9 18186 199 ৪,010 106 2170 [ 10051 5625 11915 
8110 110৬%115176 9159, 

“গলিটি আমাকে আপন করিয়! লইয়াছে, আমি এ-জায়গাটি ছাড়িয়া 
এক পাও নড়িব না।” ইহা অবশ্য পরবতাঁ কালের কথা । 

হিন্দুধর্মের মর্মকথাও নুতন পরিবেশের মধ্যে থাকিয়৷ নিবে দিতা 
বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । ইহার একটি প্রমাণ 
»সকলিকাতা এলবার্ট হলে ১৮৯৯১ ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রদত্ত ত্বাহার 49211 
(1) 1৮1011)01 বক্তৃতা! | কালীমাতা সম্বন্ধে শিক্ষিত লমাজের এতই 
বিরূপ ধারণ! 'ছিল যে, মেট্রোপলিটান ( বিষ্ভাসাগর ) কলেজের অধ্যক্ষ 
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রথমে সভাপতি হইতে রাজি হইয়াও শেষ পর্যস্ত সভাস্থ 
হওয়] সমীচীন বোধ করেন নাই । আচার্য ফছ্ুনাথ সরকার বলেন, এই 
বক্তুতায় কালীমাতাঁর নুতন ব্যাখ্যায় বঙ্গীয় সমাজ মুগ্ধ হইয়া গেল। 
তমোহারিণী দৃ্ধৃতদলনী রূপে কাঁলীমাতার এমন ব্যাখ্য। শিক্ষিত জন 
পূর্বে আর কখনও শুনেন নাই। 
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স্বামী বিবেকানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাসহ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য 
ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাহার] কলিকাত| হইতে ১৮৯৯, ২০শে জুন 
জাহাজযোগে রওনা হন এবং পরবতী ৩১শে জুলাই লগ্ডনে পৌছেন। 
এই সময়ে স্বামীজী নিবেদিতাকে নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন । 
ব্যক্তিগত আচরণাি সম্পর্কে ম্বামীজীর উপদেশের কথা নিবেদিতা 
এইরূপ লিখিয়াছেন £ 

“৭৮০1005151০ 01) 211 ড1516109 200 116 11) 90110 
88010510107, ০০ 1196 (০ 59 90901561 (0 17117001917) 
9001 (1)0051105) 9০001179909, ০91 0010061)00115, 21) 
90011180105, ১০০] 1166, 100911791] 200. 65651081172 6০ 
09০01776 211 (10910 017. 0101,0900য% 1711000 13191)109 01721111075 
071610000০9, 11116 17501100 ৮111 00109 (০ 5০00 16 01015 
9০ ৫65116 1 571000191)115. 1306 %০00 1129 10 10156 
9০০7 ০৬1) 10850) 8170 €০9 ০8056 16 0 096 10150966510, ০০ 
18৮০ 109 10996 9৬০10 105 179177019,--11919,১ 10. 310. 

নিবেদিতা গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন । 
তিনি যথার্থ হিন্দু ব্রন্মচারিণীর মত জীবনযাপন করিয়! হিন্দুধর্মের 
সারসত্য হৃদয়ঙ্গম করেন এবং দশজনকেও ইহা শ্রবণ করান। ভারত- 
সেবার নানা পদ্ধতি তাহার নিকট কিরূপ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, 
আমরা একটু পরেই তাহা বুঝিতে পারিব। নিবেদিতা উত্তর ভারত, 
কাশ্মীর, কুমায়ুন ভ্রমণে এবং কলিকাতা বাসকালে গুরুর সঙ্গলাভ 
করিয়াছেন । তাহার মুখনিঃশ্থত উপদেশীবলী তিনি নিজ জীবন দিয়া 
উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পান। বিলাত যাত্রার সময়েও জাহাজে 
গুরুর সঙ্গ পূর্ণভাবে লাভ করেন। ইংলগড ও আমেরিকায়ও তাহার 
এই হ্বযোগ ঘটে । স্বামীজী লগ্নে কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া আমেরিকা 


ভগিনী নিবেদিতা ২৪৯ 


চলিয়া যান। নিবেদিতা সেখানে স্বামীজীর সঙ্গে ছয় সপ্তাহ বাস করেন। 
১৯০* সনে নিউ ইয়র্কে এবং প্যারিসে ও সর্বশেষে ত্রিটানিতে নিবেদিতা 
স্বামীজীর সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন ৷ নিবেদিতা স্বয়ং লিখিয়াছেন £ 

£€এ]ু 1)19990 1)0 01019011019 01 (16 ৯৮/৪]019 9০০1919 
(1096 10195617660 16561, 800910660 10120018119 170 01761, 
11106 00 0০ (1006 ৮7101) 00150 ৬1101102170. 1)69৫19- 
ড/0110 2 61005 ] 16061600176 10106 001611100719 111010199- 
9101) ০01 1019 10110 2100 70915017211, 101 ৮/1)101) 1 021) 
89591 09 90000161705 0281010001.- 0179. 0,174), 

একত্র অবস্থানের ফলে নিবেদিতা স্বামীজীর মন ও ব্যক্তিত্বের বিশেষ 
পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাহার উপর স্বামীজীর প্রভাব এত অধিক 
পড়িয়াছিল যে, বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বামীজীর বাণীসমূহ 
নিবেদিতার হৃদয়মুকুরে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাই 
তৎকতুক ভারত-ধর্মের বিভিন্ন ধারার আলোচনায় তাহা! এমন করিয়া 
সক্রিয় হইয়া উঠা সম্ভবপর হয়। ১৯০০ সনে কোন সংবাদপত্রের পক্ষে 
এফ, জে আলেকজাগ্ডার নামক এক যুবক নিউ ইয়র্কের একটি রেলওয়ে 
ষ্টেশনে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। নিবেদিতার সঙ্গে 
কথাবার্তায় তাহার প্রথমেই যে ধারণা হয়, সে সম্বন্ধে লেখেন £ 


017 0119 100101519 5910756 01009 ৬010 5109 ৬3 21) 17701277 
3100 609 10702101161 10 10101) 5105 919০09156 ০1 [1012 10০011- 
1095 2170. 1176 11910799 5116 70176101090 ০ ০216018269৫ 
8110129109১ 716) 11101) 1)01 99116917095 ড/916 1919161০, 17906 
6 01101) 2170 [11919 19317819910) 61616 001)09106101) 25 
০ %1)0+ 019 91501: 1৬690162, ৬25 9185 ৬125 100 17)616 
ত)000) 5101) ৪1601101105, 01619 151151005 1919051601), 5109 
₹/25 210 1702117266 1101955176801%5, 29 ] ০0106 17)016 817৫ 
হা$010 60 1000) ৮6111901006 [100191) [00119211709, 16591 10 
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81] 01109 2519603, 810 &, 2798 91011031890 ] 1091 01561 
1) 11791 51701 50809 01 0006 1]. 20101720100, 101690010% 
179 152, 2100 10 97117:0011011165 11 90211-000170 ৪0050001012 
ৰা ৃ 2 ৬/0105.-€ 772 1৫4092277 £612/ 00] £৯5809% 


নিবেদিতা ১৯০০ সনেই ভারতধর্মের মূর্তপ্রতীক বলিয়! এই মাকিণ 
যুবকের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিলেন। নিবেদিতা শুধু একজন বিবাগী 
সন্ন্যাসিনী নহেন; ভারত-ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাহার সজাগ দৃষ্টি 
দেখিয়া! যুবকটি বিস্মিত হন। আলেকজাগার মন্্মুগ্ধবৎ তাহার কথা৷ 
শুনিতে লাগিলেন । নিবেদিত! ভারতের রাজনীতির আলোচনায়ও যে. 
এ সময় সমান আগ্রহশীল ছিলেন, আলেকজাণ্ডারের উক্তিতে তাহাও' 
আমরা জানিতে পারিলাম। 

নিবেদিতা বিশেষ কার্ধে স্বামীজী কতৃকি নিয়োজিত হইয়াছিলেন, 
তাহ! কি তিনি ভুলিতে পারেন? জাতীয় ভাবে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারকল্পে 
আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিবেদিতা ১৯০০, ২রা এপ্রিল 
11০ [2০16০% ০0110116 [২7710751199 9০1০০1 01 31715” 
নামে একখানি অনুষ্ঠান-পত্র রচন! করিয়া প্রকাশিত করিলেন । ভারতীয়, 
নারীদের শিক্ষা কি ধরণের হওয়া উচিত, সে বিষয়ে ইহাতে যথেষ্ট, 
আলোচনা আছে। বিলাতে বসিয়াও তিনি এই উদ্দেশ্যে কার্য করিয়া- 
ছিলেন। তার প্রতিষিত লগ্ুনস্থ সিসেম ক্লাবে ১৯০০, ২২শে অক্টোবর 
“ভারতীয় জীবনের নূতন ব্যক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন এ একই 
উদ্দেন্টে । নরওয়ে নিবাসিনী মিসেস ওলি বুল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি 
ভক্তির নিদর্শনম্বরূপ উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইলেন! 
লেডী অবল! বস্তু লিখিয়াছেন, “ভারতীয় নারী জাতির উন্নতির উপায়: 
সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বিলাতে অবস্থানকালে তাহার সঙ্গে 
নিবেদিতা দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । বিদেশে তিনি কহিন রোগে 
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আক্রান্ত হইলে নিবেদিতা কায়মনে তাহার সেবা ও শুশ্রীধা করেন ।” 
কিন্তু সে অন্ত কথা। 

স্বামীজী ১৯০০ জনের সেপ্টেম্বর মাসে ত্বদেশ যাত্রা করেন ! 
ব্রিটানিতে বিদায়কালে তিনি নিবেদিতার উদ্দেম্তে এই কথা কয়টি 
উচ্চারণ করেন £ 

603০ (010) 11000 076 ৮0110) 2100 (11916, 11] 1008,09 
9০১ 06৫95109901 ]1 1$101116 10209 9905 11০ 1৮-- 
(212 27425157445 11527 42177, [১ 222), 

স্বামীজির উপদেশ ও শিক্ষা নিবেদিতা ঈশ্বরাদেশ বলিয়৷ গ্রহণ 
করিতেন । তাহার ভারত-প্রত্যাবর্তনে বৎসরাধিককাল বিলম্ব হয়। 
এই সময় তিনি আর একজন মহামন! ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলেন। ইনি 
রমেশচন্দ্র দত্ত । তাহার ব্বদেশ-গ্রীতি দর্শনে নিবেদিতা মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। তীহারই সঙ্গে একই জাহাজে ১৯০২ সনের জানুয়ারী মাসে 
ভারতবর্ষে ফিরিয়া! আসেন। ভারতবর্ষ ইতিপূর্বেই তাহার স্বদেশে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । রমেশচন্দ্র ও নিবেদিতা জাহাজে করিয়। মাদ্রাজে 
পৌছিলে উভয়ে জনসাধারণ কর্তৃক একটি প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত 
হইলেন । রমেশচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে নিবেদিতা সম্পর্কে বলেন £ 

“] 616 91) 01750991021015 05 0086 9০0৮. 91010 108,৬5 
00৩ ৪০০০1৫90 ০] 11621 256011765 (০ ৪,185 ৬/1)0 13 
10৬7 0109 ০01 99, ড1)0 11595 ০01 1109, 5178185 0৮1 00959 
170 501705/9১ 17021681055 0101 01815 8170 0০900195 200 


18009915 ৬10) 95 17 0105 08105501017 1৬০00611970. 
(156 2712 77071 ০77১0771251 (07271076. 70%612, 0১ 297), 


নিবেদিতা ভারতমাতার সন্তান বলিয়া তখনই গণ্য হইয়াছেন । তিনি 
আমাদের আশা-আকাঙ্া, সুখ-ছুঃখের ভাগী। তিনি স্বদেশের কার্ষে 
জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন । কলিকাতায় ফিরিয়া আবার তিনি 
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তাহার কার্ষে মাতিয়া৷ রহিলেন ৷ এবারে স্বামীজীর সঙ্গলাভ তাহার ভাগ্যে 
আর বেশীদিন ঘটিলনা। ১৯০২ সনের ৪ঠা জুলাই স্বামীজী বেলুড় 
মঠে দেহত্যাগ করিলেন । নিবেদিতা মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র মঠে ছুটিয়া 
গেলেন । শবদেহ যতক্ষণ পর্যস্ত মরধামে ছিল, ততক্ষণ পার্থ বসিয়৷ 
ইহাকে পাখার হাওয়| করিয়াছিলেন । স্বামীজীর মৃত্যু যে নিবেদিতার 
কাছে অবিশ্বাস্তয | 


৫ 


স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অনুমতি 
দিয়া ধান। একটি সঙ্ঘের অন্তভূক্ত হইলে এই স্বাধীনতা বিলোপের 
আশঙ্কা-_এইজন্য তিনি স্বামীজীর মৃত্যুর পনর দিনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ 
মিশন হইতে নিজের নাম কাটাইয়া লইলেন। নিবেদিতা অতঃপর নিজের 
নাম স্বাক্ষর করিতেন শ্ব16119 ০1 হ২211)10151)1)2-৬16108- 
1191109” ( “রামকু্চ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা” )। স্বামীজীর নিকট 
হইতে যে সেবাধর্মের শিক্ষা তিনি পাইয়াছেন, বৌসপাড়ার বালিকা 
বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবাসীর উন্নাতকল্পে তাহাই নিয়োজিত 
করিলেন। ভাঁরত-ধর্ম ও সংস্কৃতি-সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, 
জাতীয় শিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা, সাংবাদিকতা, গ্রন্থরচনা, রাষ্ত্রীয় কার্ষ-_. 
কোনটিই তাহার নিকট হইতে বাদ পড়িল না। নিবেদিতা ইউরোগীয় 
শল্পকলার সঙ্গে সুপরিচিত ; স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত পরিভ্রমণ 
কালে ভারতীয় ললিতকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ত্বচক্ষে দেখিয়া তাহার 
মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার স্বযোগ পাইয়াছেন । নিবেদিতার ভারত-গ্রীতি 
ভারতীয় শিল্পকলার শাশ্বত রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল । 
আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে তিনি ১৯০০, ২৪শে জুন ভারতীয় শিরলকলার 


ভগিনী নিবেদিতা ২৫৬ 


উপরে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিলেন। দ্বিতীয় বার ভারত আগমনের পর 
নিবেদিতা এই বিষয়ে আরও মনোযোগী হইলেন । 

১৯০২ সাল। জাপান হইতে কাউন্ট ওকাকুরা তথাকাঁর অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ চিত্রকর তাইকৌয়ানকে. সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। 
ওকাকুরা 106815 ০1 6 7789 পুস্তকে প্রাচ্যের আদর্শের কথা, 
বিশদভাগে বর্ণনা করিয়াছেন। এশিয়া যে ইউরোপ হইতে নিকৃষ্ট নয়,, 
বরং নান! বিষয়ে ইউরোপেরই শিক্ষাপ্তরু, একথা ওকাকুরা বলিতে ভূলেন, 
নাই। ইহ! রুশ-জাপান যুদ্ধের ( ১৯০৫ ) বনু পূর্বের কথা। 

যাহা হউক, ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতা অবিলম্বে মিলিত হইলেন। 
শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষকে ধারা সত্যিই 
ভালোবেসেছিলেন, তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।” 
ওকাকুরা-নিবেদিতা মিলনের কথা তিনি এইরূপ বলিয়াছেন ঃ 

প্রথমে তীর (নিবেদিতার ) সঙ্গে আমার দেখ! হয় আমেরিকান 
কন্সালের বাড়িতে । ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাঁও 
এসেছিলেন । গল! থেকে প পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগা, গলায় 
ছোট্ট রুদ্রাক্ষের মালা; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তরপস্বিনীর মৃত্তি 
একটি । যেমন ওকাকুরা! একদিকে, তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে । 
মনে হল যেন ছুই কেন্দ্র থেকে ছুটি তারা এসে মিলেছে । সেকি. 
দেখলুম, কি করে বোঝাই 1” ( “জাড়াসীকোর ধারে» পৃঃ ১০৮ )। 

ওকাকুরা তখন নব্যবঙ্গে যে সাড়৷ আনিয়া দেন, নিবেদিতার কৃতিগুণে 
তাহা স্থায়ী হইয়া গেল। তিনি ধাত্রীর মত ভারতীয় চিত্রকলার বঙ্গীয় 
শীখাকে লালন করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয় বলিবার পূর্বেই নিবেদিতা 
সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের আর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করিতেছি ঃ 

«আর একবার দেখেছিলুম তাকে । আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, 
জাস্টিস হোমউডের বাড়ীতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার ॥ 


২৪৪ ভারতের মুক্তি-সম্ধানী 


মিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম চিঠি একটি, পার্টি স্বর হয়ে গেছে। একটু 
দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজা-রাজড়৷ সাহেব-মেম 
গিসগিস করছে । অভিজ্ঞাতবংশের বড়ঘরের মেম সব$ কত তাদের 
সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দ| ; নামকরা সুন্দরী অনেক 
সেখানে । তাদের সৌন্দর্ষে ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি 
শল্প গানে বাজনায় মাত । সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা 
এলেন । সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক 
সোনালি নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো, উচু করে বাধা । তিনি 
যখন এসে দাড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমগ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় 
হল। হ্বন্দরী মেমরা তার কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল।""" 
“ুন্দরী" 'হুন্দরী' কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে 
সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা 
সেই চক্্রমণি দিয়ে গড়া মৃতি যে মৃতিমতী হয়ে উঠল ।৮--এ পৃঃ ১০৮ 
নিবেদিতা শুনিলেন, বিলাত হইতে মিসেস হেরিংহ্যাম অজস্তায় 
আসিয়া সেখানকার চিত্রসম্ভার নকল করাইবেন। তাহার সহকারী 
চিত্রশিক্পী আবশ্যক (১৯০৭ )। তিনি হেরিংহ্যাম মহোদয়ার সঙ্গে পত্র 
লেখালেখি করিয়া! নন্দলাল বস্থ ও অসিতকুমার হালদারকে অজস্তা 
চিত্রসমূহ নকল করিবার স্থযোগ দিতে সম্মত করাইলেন। এদিকে কিন্ত 
নন্দলাল যাইবেন কিনা, সেই বিষয়ে “কিন্ত কিন্তু করিতেছিলেন। 
অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “নন্দলালদের কত ভালবাসতেন, কত উৎসাহ 
দিতেন। অজ্তায় তো তিনিই পাঠাইলেন নন্দলালকে। ***নিবেদিতা 
নইলে নন্দলালের যাওয়া! হত না অজন্তায়। ( এ, পৃঃ ১০৭-৮৭)। 
অবনীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন ষে, পাছে সেখানে খাওয়া-দাওয়ার 
'অন্থবিধ! হয়, এজন্য নিবেদিতা গণেন মহারাজকে দিয়া চাল, ডাল, নূন, 
ঘি আর একজন রাধুনি পাঠাইয়! দিলেন। নন্দলাল বলেন, নিবেদিতাঁও 


ভগিলী নিবেদিতা ২৫৫ 


'্রকবার এই সময়ে অজন্তায় যান। নিবেদিতা সত্যই ছিলেন নব্যধঙ্গের 
'চিত্রকলার ধাত্রী । 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতা কিরূপ উচ্চ ধারণা 
পোষণ করিতেন, তাহা তাহার ভারতমাতা, সতী, সাজাহান প্রভৃতি চিত্রের 
বাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ণ 
রিভিযুতে তাহার এই সকল ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। (01৬1০ 870 
ব2610021 105919 পুস্তকে (পুঃ ৬২--১২৩) নিবেদিতা শিল্পকলার 
মূলশ্মত্রসমূহ ধরিয়া দিয়াছেন। এককথায় উহা নব্য শিল্পকলার বেদ- 
স্বরপ । নিবেদিতার 41963 ০01 ০ 17117005 2170 73000111515 
শীর্বক অসমাপ্ত পুস্তকখানি বিখ্যাত শিল্প-সমালোঁচক ডাঃ আনন্দ কুমার- 
স্বামী সম্পূর্ণ করেন। ইহা! প্রকাশ কালে (১৯১৩ ), তান লেখেন ঃ 
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২৫৬ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


নিবেদিতার শিল্প-জ্ঞান কত ব্যাপক ও শিল্পদৃ্টি কিরূপ সুঙ্্ম ছিল» 
তাহার একটি উদাহরণ দীনেশচন্দ্র সেনের কথায় আমরা পাই । তিনটি 
সাধারণ পুতুল এক টাকায় ক্রয় করায় সেন মহাশয় বিন্ময় প্রকাশ করিলে 
নিবেদিতা পরে তাহাকে বলিয়াছিলেন £ 

“নীনেশবাবু ওই পুতুল আমার এত ভাল লেগেছে কেন, শুনবেন £ 
৩০০০ শ্রীঃ পূর্বের অর্থাৎ এখন হইতে ৫০০০ বৎসর পূর্বের অনেকগুলি 
জিনিষ সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে 
লইয়া আসিয়াছেন। আমি এবার বিলাত যাইয়া! সেগুলি দেখিয়া 
আসিয়াছি, সেই সংগ্রহের ভিতর অবিকল এই পুতুলের মত পুতুল দেখিয়া, 
আসিয়াছি।” (“ঘরের কথ! ও যুগ-সাহিত্য'-_পৃঃ ৩৭৯ )। 

তীর্থব্রমণ নিবেদিতার ধর্মসাধনের অঙ্গ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র 
বন্থু ও শ্রীফছনাথ সরকারের সঙ্গে তিনি বুদ্ধগয়ায় ১৯০৪ সনে গমন 
করেন। সাঁচী ও রাজগুহেও তিনি গিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের 
সন্নিকটে প্রস্তরের চক্র দেখিয়া নিবেদিত! উহার যে সুন্দর ব্যাখ্যা করেন, 
যছুনাথ সরকার মহাশয় তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £ 
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(29720497912 8707220 32100815 1943), 


অর্থাৎ, এই বজটি ভারতবর্ষের জাতীয় চিহ্ন হইবার দাবী রাখে ॥ 
মানব জাতির কল্যাণার্থে যিনি সর্বস্ব দান করেন, তিনি ইহার ন্যায় শক্তির 


ভগিনী নিবেদিত! ২৫৭ 


অধিকারী হন। কথিত আছে, ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে এই বজটি দিয়াছিলেন । 
নিবেদিত! নিজ গ্রন্থসমূহে এই বজ্রচিহন ব্যবহার করিতেন । 


ঙ 


ভারতীয় শিল্পে যেমন, অন্ঠান্য বিষয়েও নিবেদিতার এই সুক্ষ দৃষ্টি 
প্রকাশ পাইত। দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইংরেজী সংস্করণ 
সংশোধনের জন্য নিবেদিতাকে দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমাদের 
সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে তাহার যে-সব কথাবার্তা হয় 
তাহার একটু উল্লেখ আগেই করিয়াছি। বাংলার গ্রাম্য-ছড়া ও পল্লী- 
গাথার সম্বন্ধে নিবেদিতা কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন দীনেশবাবুর 
এই উক্তি হইতে তাহাও আমরা জানিতে পারি ঃ 

“গ্রাম্য ছড়াগুলি সম্বন্ধে বদি আমি হেলায় অশ্রদ্ধার কথা বলিয়াছি, 
তবে নিবেদিতার নিকট গালমন্দ খাইয়াছি। তিনি বলিতেন, “বড় বড় লক্বা 
শব্দ লাগাইয়া ধাহারা মহাঁকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমাঞ্জিত 
ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ 
আছে। আপনি কৃষকগণের গান অবজ্ঞা করিবেন ন|, তাদের মেঠো 
স্বরে রাগিণী না থাকিলেও করুণা আছে,_-তাদের সরল কথায় আভি- 
ধানিক জ্ঞান না থাকিলেও প্রীণ আছে, আর তাদের কুঁড়ে ঘরে সোণা- 
রূপার থাম না থাকিলেও আঙিনায় শিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে ।' 

€ ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, পৃঃ ৩৭০ ) 

ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহ ভ্রমণকালে (১৯০৪) 
কৃষক নারী-পুরুষদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, গান-বাজনা 
তাহার এত ভাল লাগিয়াছিল। সেখানকার গৃহস্থ-বাড়ীর রান্নাঘর 
শয়নঘর, টে'কীঘর, গরু-বাছুর সব দেখিয়া তাহার কি আনন্দ! পল্লী 

১৭ 


৯৬৩ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


17121271 116211৮০26 00100610009 2100 ৪1] ০01 1170959? 1 
1৩ 177272 00201009155 [1701910 [7156015 51011005, 1] 13 
71212 0196 10091059076 ৮71)019 10% 01 0109 [100191) 0198095. 
21616 0115 %1)01) 1] ৮25 21 [২21017, 2100 92 9০ 1[01911019, 
917110111 11010001) (116 1730001)15/ 102110১ 1176 00011176 2170 
০০010010121) 9811161 110019 51111, 1116 17212 01 1176 
119112011971902.” (4227715 07 41/21707721 72010217107 17 
47212) 10১ 103) 

নিবেদিতা আচার্য যছুনাথের গবেষণা প্রণালীর প্রতি যুব-বাঙ্ুলার 
দুর্ভি আকর্ষণ করিলেন । তিনি বলেন, যছ্ুনাথ যেমন প্রত্যেকটি বিষয়ের 
মূল দলিলাদির সন্ধানে প্রবৃত্ত যাহাকে তিনি 450906-%011 বলেন-__ 
সেইরূপ প্রতিটি ইতিহাস গবেষককে মূলে যাইতে হইবে । তবেই তিনি 
জাতির সত্যকার ইতিহাস রচনায় সহায়তা করিতে সক্ষম হইবেন । আচার্য 
যহুনাথও নিবেদিতার দ্বারা কম উৎসাহিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন ঃ 

[109 107599186 50921091 101 1015 011511781] 15962101)63 
1 [1101911 1)150019 02590 010 1১919191) 1112100501711905 ড/23 
8001) 20001017590 09 1091, (4১722479782 87:27215 
4810119175, 1943), 

অর্থাৎ ফার্সী ভাষার পাঙ্জুলিপির উপর নির্ভর করিয়া ভারতেতিহাস 
রচনায় নিবেদিতা আচার্য যছ্ুনাথকে খুব উৎসাহিত করিয়াছিলেন । 
জাতীয় শিক্ষা” প্রবর্তন কালে যুবক অধ্যাপকগণ যাহাতে ইতিহাসের 
গবেষণায় প্রবৃত্ত হন সেজন্যও নিবেদিতা সচেষ্ট ছিলেন । ডাঃ রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ তারকনাথ দাসের গবেষণা কার্য অনেকটা ইহারই 
ফল। নিবেদিত! নিজেও ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর গবেষক । তিনি 
সমাজতত্ববিদ্‌ বলিয়াও দেশ-বিদেশে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক 


ভগিনী নিবেদিতা ২৬১ 


ধিনয়কুমার সরকার বলেন”_তার গবেষ্ণা-শক্তি, সংস্কাতি বিশ্লেষণের 
কায়দা, জীবন সম্বন্ধে সুক্ষৃষ্টি আর ইংরেজী রচনা-কৌশল” যুবক বাঙ্গলার 
উপরে প্রভাব বিস্তারের একটি প্রবলতম কারণ । (বিনয় সরকারের 
বৈঠকে, ১ম সং, পু ২৯১1) নিবেদিতার বিভিন্ন পুস্তকে এই সকল শুণের 
যথেষ্ট পরিচয় মিলে । 

যেমন ইতিহাসের গবেষণায় উৎসাহ দাঁনে, তেমনি সংবাদপত্র দ্বারা 
জনসেবার কার্ষেও তিনি অগ্রনী ছিলেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ীয় 
উন্নতির একটি প্রকৃষ্ট উপায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র । অরবিন্দ 
ঘোষের কলিকাতা ত্যাগের পর হইতে নিবেদিতা “কর্মযোগিনে'র সম্পাদনায় 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন । ইহার বনু পূর্বে ১৯০২ সন হইতে 
জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন সাময়িকে তিনি নিয়মিতভাবে লিখিতেন। 
নিউ ইগ্ডিয়া, প্রবুদ্ধ ভারত, ইগ্ডিয়ান রিভিউ, ইপ্ডিয়ান ওয়ার্লড ভারতী 
ভাহার রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় 'মভার্ণ রিভিয়ু* প্রকাশিত হইলে, ১৯০৭ সন হইতে মৃত্যুকাল 
পর্ধস্ত বরাবর নিবেদিতা ইহাতে স্বীয় রচনাদি প্রেরণ করিতেন। নিবেদিত 
ঘে একজন “জাত-সাংবাদিক' ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ রামানন্দবাবু 
লিখিয়াছিলেন £ 

৯175 ৬/৪,১.৮8, ০০011) 10900781156, 9176 ৬:০০ আঃ 
0111119170%, ৮1590121070 01151772119 2170) 9৬০1) 0 
০010010)0101912,09 (1917799, ৬101) 50179607117 1165 1105101160 
151০901, 9185 ০০10 71165 ৮/101) 21520901110 2100 01) ৪ 
5192. ৮211509 01 €901০9১ 2100 ০০010 (1)97910019 00100101% 
10) 05515006509 ০ 1087 6৫16015 101 1101 7021:861-201ঞ 
9100 217010165* (7772 14972777 16771277 001 ০৬০])9৩ 
1911), | 


১০ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


অতি তুচ্ছ বিষয়ও নিবেদিতার লেখনীমুখে হ্থষমামগ্ডিত হইয়া উঠিত ৷ 
“মডার্ণ রিভিঘু'র সুচনা হইতে ইহার কার্ষে নিবেদিতার নিকটে খণ 
রামানন্দবাবু মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন £ 

1010 1176 ৮০919 10110 ০1 0019 16৮19৬59179 1919৫ 
9 101) 1191 001071100610105 2100 50599010159 20 11) 
0157 ৮7259 11): 21) 11001001001 1199.9019. 17701 
81051998111) 0116101510১ 1101011265 0010ড91526101)9 ০ 
০1 5170160012011705 9100 0019, 85 01 1006 1653 
20521718956 (0 05, 11)6 981059 ০1 00০ 21805 ০01 811 
(1019 17910 15 09119 00৬/1176 01001) 09১ 200 ৮/০ 1561 
08 ড০ 17056 170 €9 10 519 16 ৪৫900266 951017655101**, 
5106 ৮83 1170660 2 51567 2100 5106 ৮2৩ 1৬7)22712 
05210215710 006 5615109 01211 1170 020)6 ৬/10011) 006 
97010 091 11669 ৬৪ (1072 ), 

রচনা, উপদেশ ও দোষ-ক্রটি সংশোধনের পরামর্শ দিয়া নিবেদিতা 
ভগিনীর হ্যায় “মডার্ণ রিভিয়ু” লালনে রামানন্দবাবুকে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। 


৭ 


স্ত্রীশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টায় নিবেদিতা কৃতিত্বের আভাস 
ইততিপূর্বেই আমরা পাইয়াছি। প্রধানত; আদর্শ স্রীশিক্ষার প্রবর্তনের 
জ্বন্তই নিবেদিতা ভারতবর্ষে স্বামীজী কর্তৃক আনীত হইয়াছিলেন। নানা 
কাজের মধ্যেও গুরু-নির্দষ্ট কার্য তিনি ভূলিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে 
স্্ীশিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়! উচিত নিবেদিতা তাহা সবিস্তারে বিবৃত 


ভগিনী নিবেদিতা ২৬৩ 


করিয়াছেন । ভারতবর্ষের আদর্শ নারী যেমন সতী, সীতা, সাবিত্রী, 
গান্ধারী তেমনি মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী ও ঝান্সীর রাণী। 
ত্যাগে, সেবায়, ধর্ম-চর্যায়, সাহসিকতায় মনুষ্য জীবনের সকল দিকেই শক্তির 
বিকাশে নারীর কৃতিত্ব । ভারতীয় নারীর এই শাশ্বত আদর্শকে সম্মুখে 
রাখিয়াই নিবেদিতা স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনে অগ্রসর হন। সুস্পষ্ট ভাষায় 
তিনি লিখিয়াছেন £ 

€/১1) 90010201017 01 00)6 01811) 11)80 0100০0690 10101111- 
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অর্থাৎ, যে শিক্ষায় নারীর নত্রতা ও কোমলতার হানি হয় সে শিক্ষা 
শিক্ষাই নহে। চরিত্রের বিকাশই হইল মুখ্য, মানসিক উন্নতি গৌণ। 
প্রথমটির স্ফুরণে ছ্বিতীয়টির বিকাশ না হইয়া যায় না। আধুনিক যুগে 
নারীকে গৃহের ভিতরে ও বাহিরে উভয়ক্ষেত্রেই কাজ করিতে হইবে। 
নিবেদিতা ইহার জন্য নিজ বিদ্যালয়ে বালিকাদের প্রস্তুত করিতেছিলেন । 
তাহার আশ্চর্য শিক্ষাপ্রণালী, অমায়িক ব্যবহার সম্পর্কে শ্রীযুক্ত 
সরলাবালা সরকারের “নিবেদিতা, পুস্তিকা হইতে আমরা বিশদ বর্ণনা 
পাই। নিবেদিতা মেয়েদের নিকটে ও দূরে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইতে 
লইয়! যাইতেন এবং সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই তাহাদের বুঝাইয়া দিতেন 
বিদ্কালয়টি শুধু অল্পবয়স্ক বালিকাদেরই শিক্ষা-ক্ষেত্র ছিল না, বয়স্কা গৃহিণী 


২৬৪ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


ও অনাথা বিধবারাও এখানে আসিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে 
পারিতেন ৷ 

্্রীশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া সমগ্র শিক্ষা-বিজ্ঞীনই 
তাহার আয়ন্ত হইয়াছে । বাঙ্গল! দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলনের প্লাবন 
আসিল, তখন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িবারও প্রয়োজন অনুভূত 
হইল । এ কার্ষে স্বতঃই নিবেদিতার ডাক আসিল । ভারতীয় জাতীয়তার 
_-যাহাকে তিনি ইংরেজীতে নাম দিয়াছেন 4100121) [20109091169 
_ভিত্তিতে তাহার সমুদয় চিন্তা ও কার্ধ নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে । 
ভাহার জাতীয়ত৷ ছিল নিক্ছ্রিয় নয়, সক্রিয় ৷ 40%7817010 7২9115101” 
4/১5819551%5 [711001519” প্রভৃতি বক্তৃতায় ইতিপূর্বেই তাহা বুঝা 
গিয়াছে । সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটিতে এব 40100081151, 
(জাতীয়তা ) ও [ব2001791 77:10086101? (জাতীয় শিক্ষা ) প্রভৃতি 
সম্পর্কে বক্তত দিয়া চিন্তাশীল বাঙ্গলাকে তিনি এই ভাবে ভাবত 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রথম 
বক্তু তাটি' সম্বন্ধে স্মৃতি হইতে নিজস্ব ঢঙে বলিয়াছেন ঃ 

[ ভগ্মী নিবেদিতার ] বক্তৃতার বিষয় ছিল জাতীয়ত| ।--*-*"নিবেদিতা 
রমেশ দত্তের গুণগ্রাহী। তার গবেষণ! ও লেখালেখির খবর দিলেন। 
রমেশ দত্তকে পয়ল! নম্বরের স্বদেশসেবক তিনি বিবেচনা করেন । অথচ 
রমেশ দত্ত উ'চু দরের সরকারী চাকুরে | মনে হ'ল নিবেদিতা লোকগুলাকে 
বাজিয়ে দেখতে জানেন । আর একটা কথা মনে পড়ছে । নিবেদিতা 
বললেন, যুবক বাংলা স্বাধীনতার মাঠে দৌড়ের জন্য তৈয়ার হচ্ছে মাত্র । 
এখনো! দৌড় সরু করেনি । মন্তব্যটা খুব পাকা মাথ। থেকে বেরিয়েছে 
ভেবেছিলাম । সে কথাটার দাম লাখ টাকা 1” 

(বিনয় সরকারের বৈঠকে, পৃঃ ২৮৮৯) 

;: এই স্বাধীনতা বা স্বাদেশিকতা মন্ত্রে যুবক-ভারতকে অনুপ্রাণিত করিবার 


ভগিনী নিবেদিতা ২৬৫ 


ন্ন্য নিবেদিতা শুধু বক্তৃতার আশ্রয় লইতেন না, লেখনীও সমানে চালনা 
করিতেন । তিনি 7176 0 ০01 076 1৬1011)61 (0 0০ 11701910 
০০)” শীর্ষক কবিতায় বাঙ্গালী, মারাঠী, রাজপুত, শিখ, মুসলমান, 
দ্রাবিড় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অধিবাসিগণকে অন্তনিহিত 
একতায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাঁপনপূর্বক এই মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ হইতে আবেদন জানান । 
ইহাতে তিনি বলেন £ 

“]া। 9০001 00025 11659 211 0105 216200995 01 005 10856 

/৯5/2105 (0917 2170 21196 ! 


91017195165 56 01) 8100 500 1706 0111 016 2021 18 
192.0190০” 


৪ ০৪ ও 


8621 1706 177201)11069 ! 
4৯959170006 10011)0 (1096 11৬99 11) 9০0 £ 
[1101009, 09269) 2558016 2100 (8156 05 17015171 
176 900175956 0165 01 0116 10110 01 10217, 
132 1701 00176917110 012৬1, 
1306 1621) 59 01). 


এহেন নিবেদিতার যে জাতীয় শিক্ষা ব্যাপারে ডাক পড়িবে তাহা 
বলাই বাহুল্য । অধ্যাপক সরকার অতঃপর বলেন, “নিবেদিতার ডাক 
জাতীয় শিক্ষার আদর্শ মাফিক লেখাপড়ার লাইনে খুব বেশী পড়ত।” 
বস্তৃতঃ নিবেদিতা ছিলেন জাতীয় শিক্ষার ব্যাখ্যাতা। তিনি ইহাকে 
একটি দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন । তাহার মতে শিক্ষা তখনই 
“জাতীয়” হইবে যখন ইহা জাতির গঠনমূলক" (29001-1091008) 
কার্ষে নিয়োজিত হইবে। প্রাথমিক হইতে উচ্চতম বিগ্যায়তন পর্যস্ত 


২৬ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


সমগ্র শিক্ষা এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিয়ন্ত্রিত করা একাত্ত আবশ্যক ৮ 
দেশ-জন-ধর্মের জ্ঞান জন্মিলেই শিক্ষা “জাতীয়” পদবাচ্য হইতে পারে & 
জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখিয়াছেন £ 

49019109১21) 10150151106 018,05১ 10051109955 606. 
06৬6101017)917 01 1791) 010 [01817695 956917791 0170 110691791, 
৪1] 11959 816 706 50 11191) ৫1019116 60199910103 01. 
0186 006. (1717715০071 11217107721 £7702/1071১ 0. 22), 

বিজ্ঞান, ললিতকলা, ইতিহাস, শিল্পবিদ্যা, বাণিজ্য, মানুষের অস্তর- 
বাহিরের উন্নতি সেই শাশ্বত বস্তুরই বিভিন্ন প্রকাশ। ভারতবাসী জাতীয়তার 
আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইলে এ সকলই তাহার আয়ন্ত হইবে । 191019111 
বা জাতীয়তাবোধের উপর শিক্ষা-সৌধ গঠিত না হইলে তাহা জাতীয় 
পদবাচ্য হইতে পারে না। নিবেদিতা শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন রচনায় এই 
কথাটির উপর সবিশেষ জোর দিয়াছেন । প্রত্যেকটি নরনারীর অন্তঃকরণে 
জাতীয়তাবোধের উন্মেষ করিতে হইলে আবার জাতীয় ইতিহাসের 
প্রয়োজন । নিবেদিতা লিখিয়াছেন £ 

4৮1) 00810151190 0 076 20101791 17156015 %/০010 
[79109 69108] 10010008010105 [01 0116 1170181) 1ব801010721109, 
1) 009 11701811621 006 01819 ৬0110 11) 9/10101) 006 
1180101181165 02 ০০ 00116 60001111915,” (1910., 0. 103). 
: স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গদেশে যে নূতন ভাবধার! তীব্রবেগে প্রবাহিত 
হইতেছিল, জাতীয় শিক্ষা তাহার একটি অঙ্গ মাত্র। নিবেদিতা 
ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতিই চাহিতেন। কিন্তু ইহার পথে প্রধান বিদ্বু 
বিদেশীর শাসন । নিবেদিতা এই বিদ্বু দূরীকরণেও যে প্রয়াসী হইয়াছিলেন্৷ 
তাহা! আমর! এখন দেখিতে পাইব। 


ভগিনী নিবেদিতা ই 
৮৮ 


অধ্যাপক সরকার বলেন £$ “আমার বিশ্বাস তার [ নিবেদিতার ] 
প্রভাবের প্রধান কারণ স্বাদেশিকতা ও বিপ্লব-নিষ্ঠা। তিনি যুবক 
ভারতকে স্বদেশ-নিষ্ঠীয় উদ্ধদ্ধ করতে পেরেছিলেন ।” (বিনয় সরকারের 
বৈঠকে, পৃঃ ২৯১)। 

প্রশ্ন জাগে, নিবেদিতার এই বিপ্লবনিষ্ঠা কি শুধু ভাবাতক, না কার্ষেও 
তাহ! পরিণতি লাভ করিয়াছিল? ধাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, 
সকলেই নিবেদিতার স্বাদেশিকতা ও রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে প্রায় 
একমত প্রকাশ করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন, “ভারতবর্ধকে ধারা 
সত্যি ভালোবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়। 
দীনেশবাবু লিখিরাছেন, নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন, আমার 
সঙ্গে প্রথম প্রথম আলাপের পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ করিতে 
চাহিতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ স্ত্রীলোক হইতেও হীনবল 
ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি, রাজনৈতিক কোন কথা বলিলে ক্রোধের 
সহিত বলিতেন-_-“দীনেশবাবু ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে, আমি আপনার 
সঙ্গে ও সম্বন্ধে কথ! বলিব না” ।৮ 


আচার্য যছুনাথ সরকার বলেন 3 “78391017291 10175 016 
118001091009105 ০01 117019১ 5106 16127271050 05296 075 1191) 
[01906 ০01 7২9.)9, [২8171801010 1২০95 ৬৪5 09 6) 5109 ০01 
[২8011 911061) 01 1,9170165, 01096 19 60 985, 009 11076511901 
07 73917691 200 (1১6 21001 01 019 7911]90 510010 ৪০৫ 
9106 09 5109 101 616 70091101098] 16918918010 06 10012. 
91)6 925 2. 17861009115 0 109.010112811565% € 42708497776 
197702722, 32100215, 1943) 


পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের সঙ্গে বাঙ্গালী রামমোহনের মিলন, অর্থাৎ 
পাঞ্জাবী রণশক্তি আর বাঙ্গালীর মনীষার সমাবেশ হইলেই ভারতবর্ষের 


২৬৮ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


স্বাধীনতা আমাদের মুঠার মধ্যে আসিয়া! যাইবে-__নিবেদিতার এইরূপ দৃঢ় 
প্রত্যয় ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন : 


4916 6004 2 70106090180 8100 200৮9 10697990110. 
1100191) 70110105. 91) ৮125 &, 70101007010090 1796101091150+", 
11109810 161 001161081 01010101)9 চ/919 00169180108] & 
05917166, 518০ ০০০]এ 178৮97 10151৮9 108101581751)10 01 
19061012 96105 11) 1001910 0০0116105 01 10911718119], 9179 
09116590 11) 01) £7990 1960. 200. 9080909 ০ 00] [955910- 
[115 ৪. 0101160 7016,--.-*, 7112 101017706101) 01 0176 08059 
011080101091119 123 5101) 1191 2. 10155101 210 2, 702.35101), 
85 ড/25 ৮70107299 902,01018,১ 


(776 14০2277 47271617707 ₹০%107661, 1911), 


নিবেদিতার একান্তিক স্বদেশনিষ্ঠা এবং রাজনীতিতে উগ্র মতবাদ 
স্ধন্ধে এখানে সকলেই একমত দেখিতে পাইলাম । উপরন্ত তিনি যে 
রাষ্্রীয় বিষরে কতকটা বিপ্লবী মতবাদ পোষণ করিতেন তাহারও আভাস 
পাওয়া গেল। কিন্তু তাহার বিপ্লবী-কার্ষে সহযোগিতা সম্বন্ধে কেহই 
উচ্চবাচ্য করেন নাই। শ্রীযূত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী উদ্বোধন, 
পত্রিকায় (১৩৪৭, বৈশাখ--১৩৫৩, আশ্বিন ) "ক্ীঅরবিন্দে'র জীবনকথা 
আলোচন৷ প্রসঙ্গে নিবেদিতার রাজনৈতিক মতবাদ ও কার্যকলাপ 
সম্বন্ধেও কথঞ্চি২ আলোক-সম্পাত করিয়াছেন । নিবেদিত] ১৯০২-৩ 
সনে বরোদার মহারাজার আমন্্রণে বরোদায় গমন করেন । সেখানে 
অরবিন্দের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়। নিবেদিতা 
তাহাকে স্বামীজীর “রাজযোগ' পড়িতে দিলেন। অরবিন্দ তখন 
বিপ্লবী ভাবাপন্ন, নিবেদিতা ইতিপূর্বেই বিলাতে বিপ্লবী-কার্ষে লিপ্ত 
ছিলেন । উভত় বিপ্লবীর সঙ্গে এখানে ভাববিনিময়ের স্থযোগ ঘটিল। 
নিবেদিতা কলিকাতায় কিরিয়াই তাহার বিপ্লবাত্বক পুস্তকগুলি বঙ্গের 


ভগিনী নিবেদিতা ২৬৯ 


বিপ্লবীবদল পরিচালিত গ্রন্থাগারে দান করিলেন । গিরিজাবাবু স্থরেক্্নাথ 
হালদারের নজীরে বলেন যে, নিবেদিতার সঙ্গে ইহার পূর্বেই স্থরেন্্রনাথ 
তাহার ভগিনীপতি ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ এবং ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ 
মিত্রের ( পি, মিত্র ) আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। পি, মিত্রের অনুশীলন 
সমিতিতে নিবেদিতা বক্তৃতা দিবার জন্য আহত হইতেও থাকেন। 

কিছুকাল পরেই স্বদেশী আন্দোলনের সুচনা । ইহার পূর্বে 
নিবেদিতার ভারত-প্রীতির ছুই-একটা কথা উল্লেখযোগ্য । বিলাতে একটি: 
সভায় ভারতের উচ্চ শ্রেণীর নারীদের চরিত্র সম্বন্ধে একটি মহিল! কটুক্তি 
করিলে নিবেদিতা এমন ভাবে তাহার উপর প্রশ্নবাণ বর্ণ করিতে থাকেন 
যে, তিনি ক্ষম! চাহিতে বাধ্য হন | ১৯০৫ সনের ১১ই ফ্রেক্রয়ারী শনিবার 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বড়লাট লর্ড কার্জন মিথ্যাবাদী 
বলিয়া বাঙ্গালীদের চরিত্রের উপর কালিমা! লেপন করিতে চেষ্টা করেন । 
নিবেদিতা পরবর্তী সোমবারেই “অমূতবাজার পত্রিকায় কার্জনের 
1/62 47901277750 1%62 2225 পুস্তক হইতে কয়েক পড্ক্তি 
উদ্ধত করিয়া দেখাইয়া! দিলেন তিনি নিজেই কিননপ মিথ্যাবাদী । 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় নিবেদিতার বিল্লবী মন নিক্ক্রিয় থাকিতে 
পারিল না। স্বাদেশিকতার উন্মেষ ও জাতীয় শিক্ষা প্রসার সম্বন্ধে 
তাহার কার্য ও চিন্তা আমরা কতকটা জানিতে পারিয়াছি। রাজনীতিতে 
প্রকাশ্টভাবে যোগদানেও তাহার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। কিন্ত 
তাহা তিনি করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ( অধুনা 
ডাঃ) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'যুগাস্তরে'র সম্পাদকরূপে গ্রেপ্তার হইলে তাহার 
জামিন হইবার নিমিত্ত নিবেদিতা স্বয়ং আদালত-গৃহে উপস্থিত হইয়া 
ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে প্রকাশ্য সংযোগের দৃষ্টান্তস্ববূপ ইহার উল্লেখ 
কষ্টকল্পনা মাত্র । 

তবে গিরিজাবাবু নানা সুত্র হইতে যে-সব সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাতে 


২৭০ ভারতের মুক্তি-সন্ধানী 


ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় যে, নিবেদিতা তৎকালীন বিপ্লবী 
আন্দোলনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিবেদিতা 
ডন সোসাইটিতে বক্তত৷ দিয়াছিলেন। সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা! পরিষদ 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার মধ্যেই আত্মবিলোপ করে। এই সোসাইটির 
সঙ্গে নিবেদিতার যোগ ছিল, কিন্ত ইহার উদ্দেশ্য বিপ্রবাত্বক ছিল না। 
অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত স্তাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ 
হইয়া আসিলে তাহার সঙ্গে নিবেদিতার পুনরায় যোগসাঁধন হইল । 
নিবেদিতার বোসপাড়। লেনের জীর্ণ বিষ্ভালয়-ভবন বিপ্লবী অরবিন্দের 
পরামর্শ-গৃহ হইয়া দাড়াইল । গিরিজাবাবু বলিয়াছেন, বাঙ্গলার তৎকালীন 
রাজনীতিক কার্ধে সকলের চেয়ে অরবিন্দের সঙ্গেই নিবেদিতার অধিক 
ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। আর এই ঘনিষ্ঠতা ১৯১০ সনে ফেব্রুয়ারী 
মাসে তাহার কলিকাতা তাগ পর্যস্ত বলবৎ ছিল। আলীপুর বোমার 
মামলায় অরবিন্দ খালাস পাইলে দাঞ্জিলিঙে নিবেদিত! তাহার কৌন্সুলী 
চিত্তরঞ্জনের কোটের বোতামে একটি গোলাপ ফুল গু'জিয়! দিয়া 
বলিয়াছিলেন £ 

&] 1770৬/ 900 (০ 09 2920 001] 010 101 1000৬/ 5০ 
6০ ০৪ 5০ £162,/৮--আমি আপনাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু 
আপনি যে এত মহৎ তাহা তো বুঝি নাই ।' 

অরবিন্দের কলিকাতা ত্যাগ সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলেও 
আমরা অরবিন্দ-নিবেদিতার আদর্শসাম্যের বিষয় বুঝিতে পারি । গ্রেপ্তারী 
পরওয়ানা বাহির হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে অরবিন্দ 
নিবেদিতার পরামর্শ লইবার জন্য রামচন্দ্র মজুমদারকে পাঠাইলেন। 
নিবেদিত! তাহাকে বলিলেন £ 

[61] ০] 01716 60 10109 8110 0176 1710061, 09161 
(17100510 11765111050181 51811 00 10181) 01711705.% 
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অরবিন্দ তাহার মাধ্যমে কালীমাতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়৷ কলিকাতা 
হুইতে প্রস্থান করিলেন । প্রস্থানের পূর্বে তিনি নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়া কর্মযোগিন্* পরিচালনা সম্পর্কে আলাপাদি করিয়াছিলেন। 
অরবিন্দের অন্তর্ধানের পর ইহার সম্পাদনা-কার্ষে নিবেদিতা সাহায্য 
“করিতে থাকেন। 


ও 


ভারতগতপ্রাণা নিবেদিত ভারতবর্ষের সেবায় আপনাকে এমন করিয়া 
'বিলাইয়া দিয়াছিলেন যে, নিজের দেহ বা স্বাস্থ্যের প্রতি দৃ্টি দিবারও 
তাহার অবসরমাত্র ছিল না । তিনি অস্তুস্থ হইয়া! পড়িলেন। হাওয়া 
পরিবর্তনের জন্য দাঞ্জিলিঙে গিয়া! আচার্ধ জগদীশচন্দ্র ও লেডী' বস্থুর গৃহে 
কিছুদিন থাকিবেন স্থির হইল । দাঞ্জিলিঙ যাত্রার পুর্বে নিবেদিতা একটি 
মৈত্রীর বাণী মুদ্রিত করিয়া বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিয়! যান। ইহাই 
প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির প্রতি তাহার শেষ উক্তি। সেপ্টেম্বরের 
মাঝামাঝি দাঞ্জিলিঙে গিয়া অল্পদিন পরেই নিবেদিতা অস্থস্থ হইয়। 
পড়িলেন। বস্থ-দম্পতির শুশ্ীধা এবং ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসা! 
সত্তেও তাহার আরোগ্যলাভ হইল না । নিবেদিত! ১৯১১ সনের ওরা 
অক্টোবর প্রাতে সজ্ঞানে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাহার মুখ-নিঃস্থত শেষ 
কথা কয়টি এই £ 

[119 00215 511010116, 00 ] 91811 966 679 9]1)-1159. 

“আমার জীবন-তরী ডুবিতেছে বটে, কিন্তু সূর্যোদয় দেখিতে পাইব 1” 
'শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাহার শবদেহ শ্মশানে হিন্দুপ্রথায় দাহ করা হয়। 
নিবেদিতার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিষাদের ছায়৷ পড়িল। বিভিন্ন 
প্রদেশের সংবাদপত্রে এবং বাঙ্গল! দেশে সভ।-সমিতিতে একবাক্যে সকলেই 
সাহার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন । রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনীমুখে 


৭২ ভারতের মুক্ষি-সন্ধানী 


কীতিময়ী নিবেদিতার অশরীরী আত্মা যেন মানুষের চক্ষের সম্মুখে নৃতন। 
রূপে উদ্ভাসিত হইয়। উঠিল । তাহার রচনা হইতে এস্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধত 
করিয়া! এই মহীয়সী মহিলার স্মৃতিতর্পণ শেষ করিব £ 

“জসসাধারণকে হুদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিস তাহা৷ 
তাহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি । জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে 
আমাদের যে বোধ তাহা প্ুঁথিগত-__-এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্য- 
বুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মাঃযেমন ছেলেকে. 
মৃস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ 
সন্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ। 
ব্যক্তির মতই ভালবাদিতেন। তাহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার ছারা তিনি 
এই গীপল্‌*কে_ এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন । এ 
বদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর 
রাখিয়া! আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তিনি 
ছিলেন লোকমাতা ।""* 

“যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে: 
পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী 
নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, 
শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না । তিনি গণগুগ্রামের কুটীরবাসিনী' 
একজন সামান্য মুসলমান রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ 
করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহ! সম্ভবপর নহে--কারণ 
ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃ্টিঃ সে অতি 
অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন 
ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই। 

“শিবের প্রাতিই সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধশিনে' 
অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে, 


ভগিনী নিবেদিতা ২৭ 


কঠিন তপস্তায় সমর্পণ করিয়াছিলেন । এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর 
দিন যে তপস্তা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহা ছিল-_-ভিনিও 
অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে ষে 
বাড়ীর মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে 
বীতনিদ্র হইয়। রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনিবন্ধ 
অনুরোধেও সে বাড়ী পরিত্যাগ করেন নাই ; এবং আশৈশব তাহার সমস্ত 
সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে 
দিনযাপন করিয়াছেন__ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার 
করিয়াও শেষ পর্মস্ত তাহার তপস্তা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, 
ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাহার প্রীতি একান্ত সতা ছিল, তাহা মোহ 
ছিল না; মান্রষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ 
আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ।৮-_ প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৮। 
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